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“হুইজ্ঞারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা”, “অন্পৃশ্থের মৃক্তি ও 
'হিন্দু সংগঠন" প্রণেতা 
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন সঙ্কলিত ও প্রকাশিত 


তৃতীয় সংস্করণ--জযোর্ঠ। ১৩৩৪ 


১৯ পগ্োপাল মন্লিক লেন, 
কলিকাতা । 





ছুন, তার অনুবাদ পবধবা বিবাহ' নাম দিয়া প্রকাশ করিলাম। , 
১৯২১ সালের সেনসাস্‌ বা আদম ুমারী অশ্সারে এক বংসরের 


কম হইতে ২৫ বংসর বয়সের হিন্দু বিধব। সমগ্রভারতে ও বাউলায় কত 


চিল তার হিসাব নীচে দেওয়। গেল। 





বিধবার বয়দ 
এক বৎসরের কম হইতে ১ বংসর পর্যান্ত 
১বতমর হইতে ২. 5 
২» ৮ ২৬৪ 
৩ ঞ্ চু ৪ রঙ 
৪ রঙ চা ৫ রঙ 
্ঃ চা চি ১০ ল 
১৪ ডি রি ১৫ রি 
১৫ 5 হই 
১ ৮ র্‌ ৫ ঃ) 
মোট ১ বৎসরের কম হইতে ২৫ বৎদর 


ভারতবধ 


৭৫৯ 
৬১২ 
১৬০৯ 
৩৪৭৫ 
৮৬৪৯৩ 
১০২২৩ 
২৭৯১২৪ 
৫১৭৮৯৮ 
৯৬৬৬২৭ 


বাঙলা 
৪৫ 


৯২৯ 
৭৫১ 
৩৬৩২৩ 
৯৬৪৭০ 


১৫১০৮৩ 


ক পট পাপ সপ 


পর্যন্ত ১৮,৮১,০৭১ ২.৯৪,৯৬৯ 
১৯২১ সার্লে বাঙঙ্গাদেশে মোট হিন্ুনারীর সংখ্যা ছিল ৯৯,৫০,৮২৫, 


ইহার মধো বিধবা ছিল ২৫, ২৮,৮*৩। এ সালে ভারতে মোট 


২,১২৫৫,৫৫৪ হিন্দুবিধবা ছিল। 


১৯, হীগোগাল মজিক লেন, 


কলিকাড। 


1 ভ্রবিনকক্কৃষৎ সেন ।. 


কুমিন্না অশ্যয় আশ্রমের ভূতপুব্ব কন্মা 
শীবিনয়কুণ সেন সঙ্কলিত 


হিন্দু সংগঠন 
স্ুল্য--১৯ এক টীকা মাত্র 
ঝ্যাত আনন্দবাঁজান্র পতিকার ই জোষ্ঠ (১৩৩৪) 
তারিখের অস্পাদকীক্র প্রথম প্রবঙ্জে পুস্তক সম্বন্ধে যে গৌর্ব- 
ময় গন্মালপোচিলা বাহির হইয়াছিল তাহা নীচে দেওয়া হইল। . 
আজ যদি ভারতের হিনুজাতির নিকট সর্বাপেক্ষা বড় কথা কিছু 
থাকে, তবে তাহ! হিন্দুসংগঠন'। স্বরাজ আমাদের মকলেরই চরম 
পক্ষ ও পরমকাম্য সন্দেহ নাই এবং স্বরাঙ্জ বা স্বাধীনতা না পাইজে এ 
জাতিছ পক্ষে ক্রীতদাসের স্থায় ধাচিয়া থাকা অসম্ভব এবং কোনগ্রকারে. 
সম্ভব হইলেও সেরূপ ভাবে বাচিয়া থাকার কোন প্রয়োজন নাই। .. 
প্পরাধীনতা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর”-_-এ কেবল কবির ভাববিলাস নহে, 
এই আন্ত সত্য আমরা আজ সমগ্র জাতি গত সহজ বৎসর ধরিয়া সর্ট 
মন্ষে অনুভব করিতেছি; কিন্ত এই দ্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ “হিবঁ- 
সংগঠন ভিন অসন্ভব। কথাটায় কেহ কেহ বিস্মিত হইতেক্ারেন, 
হিন্ুনামধারী অ-মুদলমানের! চমকিত হুইয়াও উঠিতে পারেন, কিন্ত 
তবু ইহা সত্য,অত্যন্ত নিঠুর সত্য। প্রাচীন পৃথিবীর সভাতম, . 
উদ্নততম, প্রবল পরাক্রান্ত হিম্ুজাতি কেন পরাধীন হইল, কেন বর্বর . 
আরব, তুাঁ। পাঠান ও মোগলদের আক্রমণে তাহারা! পয হইল. 
ট্তিহাস বলে--তাহার গ্রধান-_-এমনফি, একমাত্র কারণ হিন্দুর সঙ্গ" 
শর্তির অভাব, ছজঙঙগ বিশৃঙ্খল অবস্থা, সমগ্র হিনদুসযাজের মগ ত্য. 
থা যোগনছজের অভাব। এই সবই শতাবীর পর শতাবী ধরিয়া দি: 
মমাজকে ভিতর হইতে দ্্ববল, শকতিহীন করিয়া! তৃলিয়াছিল এবং হখন 
_খাছিয় হইতে বন্যার) জলের ন্যার সুদলমান ধর্মাবলন্ী আরব, রব, 


ঠর 
হী 


. পাঠান োগবেরা আসি! হিনুমানকে আঘাত করিব, তখন লে 
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সংখ্যায় বহু, ধন-সম্পদ-বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়াও আত্মরক্ষা 
করিতে পারিল না, তাহাকে আততায়ী দন্থাদলের চরণে জ্রীতমানের 
ঈন্যায় স্বাধীনতা বিসঙ্জন দিতে হইল। আর এখন পর্যন্ত & সমস্ত 
দোষের জন্যই হিন্দুকে পরাধীনতা ভোগ করিতে হইতেছে, নানায়প 
অত্যাচার নির্যাতন সহ করিতে হইতেছে। হিন্দুজাতিকে যদি 
হ্বয়াজ বা স্বাধীনতা লাভ করিতে হয়, তবে 'সংগঠন' বারা এ সমস্ত 
দোষ বজ্জন করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে হুইবে। 'নান্যপন্থা বিদ্যতে 
'অঞ্জনায়।” 
মৃত বিনয়কষ্। সেন মহাশয় তাহার যুগোপযোগী “হিন্মু.সংগঠন' 
নামক" গ্দ্থে এই কথাগুলিই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ' তিনি 
একটীও ফাঁকা কথা বা বাজে কথা বলেন নাই। প্রাচীন ও আধুনিক 
ইতিহান হইতে প্রমাণ-পঞ্জী সংগ্রহ করিয়া তিনি অকাটায়পে প্রমাণ 
করিয়া দিয়াছেন, কেন হিন্ুজাতির পরাধীনতা-_বর্তনান অধোগতি 
ইল, আর কি উপায়ে সেই পরাধীনতা ও অধোগতির কবগ হইতে 
আত্মরক্ষা করিয়া সে আবার গৌরবাদ্বিত উন্নত, স্বাধীন জাতিরপে 
জগতে মাথা তুলিয়া দাড়াইতে পারে। ১৩৬ পৃষ্ঠার ক্ষুত্রায়তন পুস্তকের 
মধ্যে এক্ধপ বিরাট ব্যাপার আলোচনা করা কঠিন কিন্ত গ্রন্থকার 
তাহার বাক্সংঘযম ও আত্মসংযমের গুণে অনেকটা কৃতকার্য হইয়াছেম। 
তিনি সর্কজ চিন্তাীলতা ও মৌলিকতা দেখাইবার প্রলোঙন হইতে 
আত্মরক্ষ! করিয়াছেন এবং ইতিহান ও সমসাময়িক ঘটনাবলী হইতে 
তথ প্মাগগ্ী সংগ্রহ করিয়। পাঠকের উপরেই চিন্তা করিবায় 
শঙ্জার দিয়াছেন। এক হিসাবে তিনি বুদ্ধিমানের কাজ করিঘ়াছেন। 
ৃ পরনথ পড়িয়া বর্তমান যুগের হিমুর! যদি নিজেদের শোচনীয় 
স্থ্গতি ও ভয়াবহ ভবিষ্যৎ বুঝিা আত্তরক্ষার্থ, জাতিরক্ষার্থ প্রযুক্ত 
আয, কাথ্যক্ষেত যখাযোগ্য উপায় অবহ্ন করে, তবেই অন্থকারের .. 
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শ্রম সার্থক হইবে। স্বততরাং “হিনু-সংগঠন” আন্দোলনের পক্ষে এই 
গ্রন্থ বে খুবই সাহায্য করিবে, মে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কেন হিন্দুদের অধোগতি হইল? ইসলাম ধর্মাবলঙ্বী মুষ্টিমেয় 
বৈদেশিঁকেরা কিরূপে ভারত আক্রমণ ও অধিকার করিল যেখানে 
হিন্দু ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বী ছিল না,সে দেশে কিন্ধপে এত লোক মুসলমান 
হইয়া গেল, লক্ষ লক্ষ লোক খ্রীষ্টান হইল? গ্রন্থকার প্রামাণিক 
ইংরেছ ও মুসলমান এতিহাসিকদের গ্রস্থ হইতে দেখাইয়াছেন, একদিক্ষে 
আততায়ীদের বর্ধরতা, পরধর্মাহিষ্কতার অভাব যেমন তাহার কারণ. 
অনাদিকে হিন্দুদের দৌর্ঝল্য, সঙ্শক্তিহীনতা, সামাজিক ব্যাধি ও. 
বিশৃধলাও তেমনই তাহার জনা দায়ী। অষ্টম শতাবীতে মহশ্মধ 
বিন কাশিম হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ শতাবীতে আওরঙগেব 
' পর্ধ্ন্ত মুদলমান বিজেতারা কিরূপ ভাবে ভারতবর্ বিধ্বস্ত করিয়াছিল, 
কাফেরদিগকে জোরপূর্বক মুললমান করিয়াছিল, নারীহরণ, নারী" 
নির্যাতন, মন্দিরধ্বংদ, বিগ্রহচর্ণ, তীরস্থান ধ্বংস প্রভৃতি ধর্খেয 
নাষে কিরূপভাবে চালাইয়াছিল; গ্রস্থকার-বীর-সংযত ভাবে প্রত 
ধরতিহাসিকের ভাষায় তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। পট সী বিদ্বো- 
দের আশ্রয়ে ছে খুটানেরাও যে এক সয়ে দক্ষিণ ভারতে গু 
সিংহলে ধর্শগ্রচারের নামে এই বর্ষর প্রথা অবলম্বন করিয়া ব্হ 
হিলুকে খৃষ্টান করিয়াছিল, গ্রন্থকার ইতিহাস হইতে তাহাও উদ্ধার 
করিয়া দিাছেন। 
সঙ নঙগে প্রকার দেখাইযাছেন যে, রি দৌবী 
পঙ্মশকির অভাব, তাহাদের জাতিভে, অশ্ৃতত্া প্রভৃতি সাঘাজিব 
ব্যাবিই তাহাকে আততায়ীদের কপার হস্ত করিয়া তুলিছা 
_. কমাগত প্রবল আঘাতের .ফলে অবশেষে গঞশ তাৰ হইতে ফু 
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জাতির মধ্যে সংগঠন আলোলনের সুচনা হয়। শ্রীৈভন্য, নানক, 
রামদাম সামী প্রভৃতি জাতিভেদ ও অস্পৃশ্তাপাপ দূর করিয়া 
ভিতর হইতে হিন্দুসঘাজকে সবল করির| তুলিতে চে! করিতে- 
ছিলেন । অনাগিক দিম রাণাপ্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী, গুরুমোবিন্দ 
প্রস্ততি খিন্ুর সামরিক শক্তির উদ্বোধন করিয়া, তাহ|কে অকুতোভর, 
. বীর্ধাশালী করিগ তৃপিয়। হিন্দু-জাতিকে দহীয়ান এবং ভারতকে আবার 
্বপ্রতিষস্বাদীন করিবার জনয দৃসন্ক্র হইয়াছিলেন। 
এই দুই আন্দোলনই আজ নিশ্রভ; কিন্ত হিন্দু-জাতিকে আত্ম- 
রক্ষা করিতে হইতে যুগোপযোগী করিয়া এই ছুই আন্দোলনকেই 
আবার জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে । মৃমলমানদের মধো সাম্প্র- 
দায়িকত বৃঞ্িরি জনা এবং একত্রেণীর শুণ্-প্রক্ৃতির মুসলমান কর্তৃক 
অধাযুগের নারীহরণ, মন্দিরধ্বংস, বিগ্রহচণ প্রভৃতি বর্ধরত: 
 জবাগাইয়া তুলিবার ফলে, সেই পুরাতন সমস্যা আজ আবার নিদারুণ 
হইয়া দেখ! দিয়াছে এবং হুর্বল, ছত্রভঙ্গ হিন্দুর পক্ষে শুদ্ধি ও. 
সংগঠন আন্দোলন অবলম্বন কর। জীবন-মরণের সমস্য। হইয়া উঠিয়াছে। 
হিন্দুসমাজের অস্তরনিহিত দৌর্কল্য তাহার সামাজিক ব্যাখি কিসে 
দুর হস গ্রদ্থের শেষভাগে প্রধানতঃ তাহাই আলোচিত হইয়াছে । 
ভিনি দেখাইয়াছেন যে, জাতিভেদ, অন্পৃশ্যতা, নারীরক্ষার অক্ষমতা, 
বালবিধবার শোচনীয় ছুদ্িশা হিন্দুসমাজকে দিন দিন দূর্বল করিয়া 
ফেলিতেছে। এই সমস্ত দোষ বঙ্জন করিয়া বা ব্যাধি- 
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হিচ্দুবিধ্] ভগবানের অপূর্ব স্ট্টি। বখন আম পুরুষকে আপনার 
ভুঃখের কথা বলিতে শুনি, তখন বিধবা ভগ্বীর প্রতিম। আমার সম্মুখে 
উপস্থিত হয়। আপনার ছুঃখে পুরুষকে রোদন করিতে দেখিয়া 
আমার হালি পায়। 

হিন্ু্্ঘ সাঘদের উচ্চতম কোটিতে পৌছিয়াছিল, এবং বৈধব্য 
ইহার পরিসীম।| , পুরুষ আপনার দুঃখ দূর করিয়া লয়। পুরুষের 
দুঃখের কারণ যুর্খভা। কেবল ধনলোভের জন্যই সে বহুদুঃখ ভোগ 
করে। কিন্তু বিধবা কি করিবে? আপনার দুঃখের উপর বেচারীর 
কোনো হাত নাই। তার ছুঃখ দুর করার উপায় মে জানে না। 
কঠোর ধশ্ম সে পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে! অনেক বিধব। দু'খকে দুঃখ 
বলিয়। মানে না। ত্যাগ ভাহাবের পক্ষে শ্বাভাবিক। ত্যাগ করিবার 
স্থঝেগ হইতে বঞ্চিত হওয়াই তাহাদের পক্ষে ছুঃখনক। ছুঃখকেই 
বিধৰারা,হুখ বলিয়া বরণ করিয়া লয়। ) 

৬ এই প্রথা খারাপ*নহে, ইহা খুব হুন্দর। হিন্দুধর্দের শ্রেষ্টতা 
ইহাতে। বৈধব্যকে আমি হিন্দুধর্দের ভষণ মনে করি। যখন আমি 
কোনো! বিধবা-ভগ্নীকে দেবি, তখন শ্রদ্ধায় আমার মণ্তক আপনা হইতে 
তার চরণে নত হয়। তাঁর দর্শন আমার নিকট অমঞ্জলন্চক নহে। 
প্রাভঃকালে তার দর্শন পাইলে আমি নিজকে ধন্য মনে করি। বিধবার 
ব্রানর্বাদকে আমি মহাপ্রসাদ মনে করি। তাহাকে দেখিলে আসি 
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সব দুখ ভুলিয়া যাই। বিধবার সহিত তুলনার পুরুষ এক প্রকার 
পামর জীব। বিধবার ধৈর্যের অন্থকরণ অসম্ভব। প্রাচীনকাল 
হইতে বিধবারা ত্যাগের যে জলন্ত আদর্শ রাখি! গৈয়াছে,. তার নিকই 
পুরুষের পুপ্তীভূত ক্ষণিক ত্যাগের মৃল্যই বা কত? 
বিধবা আপনার ছুংখের কাহিনী কাহাকে শুনাইবে? যদি সংসারে 
কাহাকেও সে শুনাইতে পারে, তবে সে তার মা। কিন্তু শুনাইয়াই ব' 
তার লাভ কি? মা তাহার কি করিবে? “ধৈর্য ধর” এই কথ! 
বলিম্বা মা আপনার গৃহকাজে মনোনিবেশ করিবে। মায়ের ঘরে সে 
থাকে কই? বিধবা তে। শ্বশুরবাড়ীতে থাকে। শ্বাশুড়ীর অত্যাচার 
পুত্রবধূ জানে । সবাই বিধবার একমাত্র ধর্ম । দেবর, ভান্্, শ্বশুর 
্াশুড়ী প্রভৃতি ধাহারা সংসারে থাকে, তাহাদের সকলের সেবা কর 
তাহার কাজ। এই সেবা করিতে কখনও সে ক্লান্তি বোধ করে না। 
পরস্ত অধিক সেবা করার জন্ত সে ভগবানের নিকট শক্তি প্রার্থনা করে। 
ধদি এই বিধবা ধর্ম লোপ হয়, যদি কোনো! বাক্কি অজ্ঞতার বশীতৃত 
হইয়া সেবার সাক্ষাৎ এই প্রতিমৃত্তির অবসান করে, তবে হিন্দুধর্মের বড় 
ক্ষতি হইবে। 
এই বৈধব্যকে কিরূপে স্থুরক্ষিত করা যাইতে পারে? যে মাঁাপ 
দশ বৎসরের কম্ঘার বিবাহ দিতেছে, সে বিধবা হইলে বাগ্র মাকি 
পুণের কিছু অংশ পাইবে? যে কন্তার আজ বিবাহ হইয়াছে ও আজই 
ধার পতি মরিয়াছে, তাহাকে কি বিধবা কহিব? বৈধবযর আতি- 
শঘ্যকে খশ্মানুমোদিত বলিয়া আমরা কি মহাপাপ করিতেছি না? 
যদি বৈধবাকে স্থরক্ষিত রাখা দরকার হয়, তবে পুরুষের কর্তব্য কি 
সে বিচার কি তাহাকে করিতে হইবে না? থাহার মন বিধবা 
হয় নাই, ভার শয়ীর কি বিধবা থাকিতে পারে? যে বালিক! 
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*ববাহ-রাজে বিধবা! হইয়াছে, তাহার মনের অবস্থা কি কেউ জানে? 
তাহার প্রতি তাহার পিতার কি কর্তব্য? তাহার গলায় ছুরি দিলেই 
কি বাপ মায়ের কর্তব্য পালন করা হইবে ?) 

বৈধর্কী-জীবনের" পবিত্রতা রক্ষা করার জন, হিন্দুধশ্ম রক্ষার অন্ত 
হিন্দু সমাঙ্জকে স্ব্যবস্থিত করার জন্ত, আমার মতে, এই মব নিয় 
পালন করা আবশ্যক । 

১। কোনো পিতা ১৫ বংসরের পূর্বে কন্ার বিবাহ দিবেন 
না। 

* ২ এ পর্যন্ত যে সব বালিকার বিবাহ ১৫ বৎসরের পূর্বে 
হইয়াছে £এবং যে সব কন্তা ১৫ বসরের মধ্যে বিধবা হইয়াছে, 
উহাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা পিতার ধন্ম। 

৩। ১৫ বৎসরের বালিকা বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে যদি 
(বিধবা হয়, তবে তাহাকে পুনধিবাহের জন্ত উৎসাহিত কর] পিতা 
মাতার উচিত । 

৪। বিধবার প্রতি প্রত্যেক আত্মীয়ন্বজনের ষোল আনা আদর- 
ভাব রাখা চাই। মাতা-পিতা অথবা শ্বাশুড়ী-শ্বশুরের বর্তব্, তাহার 
জ্ঞানুবৃদ্ধির বন্দোবস্ত করা। 

এই, নিয়মগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে এ উদ্দেস্তে 
আমি এগুলি তৈরী ক্ররিনাই। এগুলি কেবল পথ প্রদর্শক । জবস্ত 
মামার বিহ্দুমান্্র সন্দেহ নাই যে, এই নিয়মগুলি বিধবাদের প্রতি 
আমাদের কত্তৃবা-নি্দেশক | 

এই সব অথবা এইরকম নিয়ম কি প্রকারে পালন কর! যাইবে? 
এই রকম ভিন্ন ভি কাজ হিন্দুসমাজকে করিতে হইবে। পরস্ধ 
যতদিন না সমাজ এইগুলি গ্রহণ করিবে, ততদিন পর্যন্ত যে মা 
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বাপ এই নিয়মের পক্ষপাতী, তাহারা কি করিবে? * তাহার জাতি' 
ভাইদের মধো সংস্কারসাধনের চেষ্টা করিবে, এবং সফলতা লাভ না 
হইলে, সমাজ-বদ্ধন-মুক্ত হইয়া বিধবার জন্য যোগ্য বর স্থির করিবে। 
উত্তর পক্ষের লোকদিগকে জাতিবঞ্জিত হইয়া থাকিবার প্রস্তুত 
থাকিতে হইবে। এক ঘরে" হ্ইয়। থাকিবার লময়েও তাহারা জাতি 
ভাইদের সহিত বিনীত ব্যবহার করিবে, জাতির প্রধান লোকদের 
মনে কোনে! আঘাত লাগে এমন কিছু করিবে না, সত্যাগ্রহ করার 
চেষ্টা করিবে না, করিলেও এ কথা মূনে রাখিবে, নম্রতার সহিত 
“একঘরে” হইয়া থাকাও এক প্রকার সত্যাগ্রহ। যদি অনিবার্ধঃ 
বোধে কাহাকেও এক্ধপ বিবাহ করিতে হয়, সংঘম রক্ষা ুঁদ ইহার 
উদ্দেশ্ট হয়, যদি এই “একঘরে কুটুম্বের ব্যবহার শুদ্ধশান্ত হয়, তবে 
প্রধান ব)ক্িরা আপনা হইতে তাহাকে জাতিতে তুলিয়া লইবে? 
কেবল ইহাই নহে তাহার। সংস্কারকে মানিয়া লইবে এবং অপর 
ধর্মশীলা বিধবার উপর ভাবী অত্যাচারের মৃল নষ্ট করিবে। 

একাকী কেহ এইরূপ সংস্কার সাধন করিতে পারিবে না। ইহার 
বীজ রোপণ করাই যথেষ্ট। ইহা হইতে বৃক্ষের জন্ম না হইয়া 
পারিবে না। 


ইহা তো একটি ছোটখাট সংস্কার। মহান সংস্কার অসম্ভব মন্সে 
হওয়াতে এই ছোট সংস্কারের কথা বলিলাম? বিধবা নারীর স্তায় 
ম্বতদার পুরুষের যদি পুনধিবাহ না হইত, তবে খাটা সংস্কার 
হইত। হিন্দু-ধর্ধের রহশ্য যদি বুঝিয়া থাকি, তবে বলিব কষ্টসাধা 
সংযম শিথিল করা অপেক্ষা সংযমকে জীবনের অংশ করিয়া উহাকে 
আরও দৃঢ় করা উচিত। হলি স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, পুরুষ বিবাহ না 
করিয়া থাকিতে পারে, তবে স্ত্রীর নিকট বৈধবা ভারী কঠোর মর্নে 
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হইবে না। “্অধিকস্ত মৃতদার পুরুষ পুনরায় বিবাহ না করিলে, 
বর্তমান বেজোড় বিবাহ ও বাশ্য-বিবাহ বন্ধ হইঘা বাইবে। 


একটি বিপদ আছে। উহা হইতে আপনাকে আমি বীচাইতে 
চাই। খিক যুক্তি আমি শুনিয়া থাকি-:*বৈধবা সর্বধা উত্তম। 
বাল-বিধবার সংখ্যা যদি কম হয়, তবে তাহাদিগকে পুনধিবাহের 
ভঞ্ালে ফেলিবার আবশাকতা কি! আমরা চাই মৃতদার পুরুষ 
যেন পুনরায় বিবাহ না করে। বাল্যবিবাহকে৪ও আমরা নির্মল 
করিতে চাই। এই হেতু কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর পৃনবিবাহের 
' প্রয়োজন নাই।* এই যুক্ষি ভয়ঙ্কর। কারণ, বান্তবপক্ষে ইহ। 
শবজানুগা। এই ঘুক্ষি অনেক ইংরেজ বন্ধুর নীচের যুক্তির ্তায় -- 
*আপনি তো অহিংসাবাদী। আপনি আমাদিগকেও অহিংলা 
শিখাইতে চান। অতএব আমরা ইহা চাই যে, কাহারও উপর 
হিংসা অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে, আপনি যেন তাহাকে না বলেন, 
হিংসার দ্বারা হিংসার প্রতিরোধ কর।” এই যুক্তির মধ ঘেকটী 
আছে, তাহা জ্ঞাতসারে অজ্াতসারে আমরা প্রায়ই করিয়া থাকি। 
এইবপ যুক্তি প্রদর্শক ইংরেঞ্জগণ ভুলিয়া যান যে, যদিও আমি ছুই 
প্ষকেই অহিংস। ধরব শিখাইতে চাই, তথাপি থে লোক অহিংসা 
ধর্ম শিখিতে অসমর্থ অর্থাৎ ভীরু, তাহার নিকট অহিংসার কথ! 
»আমি বলিতে পারি না। দলিত এবং প্রপীড়িত বেতিয়ার লোক- 
দিগকে আমি এ ধরব শিখাইতে পারি নাই। ' উহাদিগকে বলিতে 
হইয়াছিল, “যদি আপনাদিগকে স্ত্রীকে তাগ করিয়া পলায়ন কযা 
অথবা লাঠি লইয়৷ অত্যাচারীর হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করার 
সমস্তায় পড়িতে হয়, তবে আপনাদের কি করা উচিত? যদি 
আপনারা প্রাণ যতক্ষণ দেহে থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত নির্তিকভাবে 
ও এ 
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অত্যচারীর উপর কোনো! অত্যাচার না করিয়! সতঢাগ্রহ করিতে 
্রস্থত না থাকেন, তবে স্ত্রীকে রক্ষা করার জন্ত লাঠি লইয়া লড়াই 
করা আপনাদের উচিত। ত্যাগ্রহ ভীরুর ধর্ম নহে। যখন লোকে 
ভীরুতা ত্যাগ করিয়া বীরত্থের মর্খদ বুঝিবে, তখন তাহার1"অহিংসা- 
ধর শিক্ষা করিতে পারিবে। 

(বিধবা সম্বন্ধে যে শবজাল বিস্তার করা হইয়াছে, সেই শবজাল 
পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই, যে পুরুষ স্ত্রী মরিলে অবিবাহিত 
থাকিতে শ্রস্থত, মাত্র সেই ব্যক্তি এই যুক্তি পেশ করিতে পারে। 
যে লোক মৃতদার হলে অবিবাহিত থাকা পছন্দ করে না অথবা - 
পছন্দ করিলেও উহা পালন করিতে প্রস্তুত নহে, সে ব্যক্তি স্ত্রীর 
মৃত্যুর পর পুরুষের পুনরায় 'বিবাহের অগ্রয়োজনীয়তা শ্বীকার 
করিলেও, বৈধবা প্রথা বঙ্ধায় রাখিবার পক্ষে এই রকম বুক্তি পেশ 
করার অধিকার তার 8 ৬* বৎসরের বৃদ্ধ ঘদি দ্বিতীয় 
পক্ষে ৯ বৎসরের বালিকার্কে বিবাহ করে, বালিকা পত্বীর বৈধবোর 
প্রশংসা করিয়। আপনার উইলের মধ্য এ হতভাগিনী বাল-বিধবার 
উদ্দেশে লিখে--প্পরমাত্া! না করুন, যদি আমার মৃত্যু আমার পত্বীর 
পূর্বে হয় তবে সে যেন বিধবা থাকিয়া! আমার ও আমার পরি- 
বারের প্রতি চাহিয়া হিন্দ-ধর্শের গৌরব অক্ষুপ্ন রাখে । এই বালিকাকে 
বিবাহ করিয়া আমি এই শিক্ষা পাইয়াছি যে॥ মৃতদার পুরুষের 
দ্বিতীয়বার বিবাহ কয়া উচিত নহে। আমি বদি দ্বিতীয় পক্ষে 
বিবাহ না করিতাম, তবে খুব ভাল হইত। আমি আমার ছূর্বলতা! 
স্বীকার করিতেছি । আর পুরুষের ভূর্বলতার দরুণই বৈধবোর মহিমা 
আরও উজ্জল হইয়াছে। এইজস্ত আমি ইচ্ছা করি যে আমার 
বালিক! পন্থী জামায় মৃতার পর বিধবা থাকিয়া! সংযম ধর্দের শোত! 
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বাড়াইবে।* এইরূপ উইলের ফল এ বালিকা অথবা & উইল 
পাঠকারী অপর কাহারও উপর কি হইতে পারে? 

অধন্্ম যখন প্রচলিত ধর্ত্ের আশ্রয় লয় অথবা ধর্টের মূর্তি 
ধারণ &করে, তখন সকলেই চিরকাল তার সমর্থন করে। বালিকা! 
ব্ধকে কখনও বিধবা বল! যাইতে পারে না। উপযুক্ত সময়ে আপন 
ইচ্ছায় অথবা সম্মতিতে যার বিবাহ হইয়াছে, যে স্ত্রীপুরুষের ভিতরের 
সন্দ্ধ কি তা বোঝে, স্বামী মারা গেলে সেই নারীকে বিধবা 
বলিতে হইবে। কিশোরী বালিকা, যে বালিকা অক্ষতযোনী অথব! 
মা বাপ যাহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছে তাহাকে বিধবা বলা 
বায় ভু। অভএব বালিকার নামমাত্র বৈধব্ের সমর্থন বরা অস্তায়।-_ 
( হিন্দী নবন্ত্রীবন ১১ই মে, ১৯২৪) 
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১৯১৯ সাল হইতে বাসস্তী দেবীর সহিত আমার পরিচয়। 
বিশেষ পরিচয় ১৯২১ সালে হয়। বৈধবোর পরের প্রথম সাক্ষাৎ 
তাহার জামাই বাড়ীতে হয়। তার আশপাশে .অনেক ভগ্মী বসিয়া 
ছিলেন। পূর্বে বন আমি তাহার কামরার সম্মুখে যাইভাম, তখন 
তিনি উঠিয়া আসিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিতেন। বৈধব্াকালে 
আমাকে কি বলিবেন? পুতুলের মত ত্তস্ভিতভাবে উপবিউ জনেক 
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ভন্্রীর ভিতর হইতে তাহাকে চিনিয়া লইতে হইয়াছিল। এক 
মিনিট তো তাহাকে খুঁজিতেই গেল। সিখিতে সিঙ্গুর, কপালে 
রুক্ম, মূখে পান, হাতে চুড়ী, লেসপেড়ে শাড়ী, হাদিমুখ-_ইহার 
একটি চিহ্ন না দেখিলে আমি বাসন্তী দেবীকে কিরূপে িনিব? 
যেখানে তিনি আছেন মনে হইল, সেখানে গিয়া আমি বসিলাম 
এবং তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। তাকাইয়া থাকা অসঙ্ধ 
হইল! চেহারা দেখিয়া অবশ্য চেন! গেল। কান্না! ঠেকান অসম্ভব 
হইয়া উঠিল। মনকে পাষান করিয়া আশ্বাস দেওয়া তো! দূরের 
কথা। তাহার মুখের সদা-শোভিত হাসি আজ কোথায়? দেবী 
একটু হাসিলেন। আনার সাহস হইল। আমি বলিলাম, 'স্রাপনি 
কাদিতে পারিবেন না। আপনাকে এখন অনেক কাজ করিতে 
হইবে।” বীরাঙ্গন! দৃঢ়তার সহিত জবাব দিলেন, “আনি কাদির ন1। 
জমার কান্নাই আসিতেছে না।» 

হিন্দু বিধবা ছুঃখের প্রতিমা । সংসারে দুঃখের ভার তিনি মাথা 
পাতিয়া লইয়াছেন। ছুঃখই তাহার সখ, ছুঃখই তাহার ধম । 

বাসন্তীদেবী সব রকম জিনিষ খাইতেন। ১৯২* সাল পর্যান্ত 
সাহার বাড়ীতে ৫৬ রফম ব্যঞ্জন তৈয়ারী হইত এবং শত শত্ব্‌ 
লোক সেখানে খাইত। পান ছাড়া তিনি এক মিনিট পর্য্যন্ত থাকিতে 
পারিতেন না। পানের ভিবা তাহার পাশেই, থাকিত। এখন 
বিলাপিতা, পান, মিষ্ান্। অংগ্ত মাংস ত্যাগ করিয্বাছেন। কেবল 
পতির ধ্যান, পরমাত্মার ধ্যাদ করিতেছেন । 

কত ভগ্মীকে আমি বিলাসিতা কমাইতে অস্থরোধ করিয়াছি। 
অনেককে ব্যদন পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছি। কম ভর্ী এ সৰ 
ছাড়িয়াছেন। পরস্ধ যে মৃতূর্তে হিন্দুত্ত্রী বিধবা হয়, সেই মূহুর্তে সে 
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বিলাসব্যসন *সাপের খোলসের স্তায় পরিত্যাগ করে। কাহারও" 
উৎসাহবাক্য অথবা সহায়ত! তাহার আবশ্তক হয় না। সামাজিক প্রথা, 
তুমি কি ন। করিতে পার ! 
ওই ছুখে সহ করা ধর্ম না অধর্শ? অন্ত ধর্তে তো এরপ দেখি না। 
হিন্দুধশ্মশাস্ত্রকারগণ ভূল করেন নাই। বাসন্তীদেবীকে দেখিয়া ইহাতে 
কোনো তুল আছে মনে হয় না; কিন্তু ইহার মধ্যে ধর্মের পথিভ্রভাব 
দেখিতেছি। বৈধব্য হিন্বুধর্্ের শোড1; বৈধব্য ধর্শের ভূষণ, বৈভব 
নহে। ছুনিয়া ইহাকে ভাল মন্দ যাহা বলে বলুক। কিন্তু হি্ৃশান্ত 
কোন্‌ বৈধব্যের স্ততিগান করে? ১৫ বৎসরের বালিকা, যে বিবাহ 
কি ঞ্লানে না_ শান্ত তাহার বৈধব্যের প্রশংসা করে না। বালবিধবার 
পক্ষে বৈধব্য ধন্ম নহে, অধর । মদন নিজে আসিয়াও বাসন্তীদেবীকে 
প্রলোভন দেখাইতে গেলে তন্ম হইয়া যাইবে। শিবের স্তায় বাসস্তী- 
দেবীর তৃতীয় চক্ষু আছে। পরস্ত ১৫ বৎসরের বালিকা বৈধবোর 
মাধুরী কি বুঝিবে? তার পক্ষে ইহা অত্যাচার । বালবিধবার সংখ্যা- 
বুদ্ধিতে আমি হিন্দুধর্খের অবনতি দেখিতেছি। বাসন্তীদেবীর বৈধবা 
দেখিয়া মনে হয়, ইহ! ধর্মের পোষক। বৈধব্য সব রকমে সব স্থানে' 
& সব সময় অনিবাধা বিধান নহে। যে স্ত্রী উহ! রক্ষা করিতে পারে, 
ইহা তাহারই পক্ষে ধর্্ম। 
সামাঞ্ধিক রীতিনীতির কুপে স 
ভুবিয়া যাওয়া আত্মহত্যা। নারীর 
তাহা সত্য হওয়া চাই। ভীীরামচন্ 
বিসঙ্জনও তিনি সহ করিয়াছেন। আখ 
তিনি জলিয়াছেন। যখন সীতা! চলিয়! গেলেন, তখন রামচন্রের তেজ 
কষমিয়া গেল। সীতার শরীরকে ছিনি ত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাহাকে 
৯১ 








| বেশ, কিন্ত উহাতে 
| সতা, পুরুষের পক্ষেও 


বিধবা বিবাহ 


তিনি হদয়েশ্বরী করিয়া লইলেন। এ দিন হইতে রািচন্ শোস্তা- 
সম্পদ ত্যাগ করিলেন। কর্তব্যবোধে ছুঃখসত্বে শাস্তভাবে রাঙ্গকাধ্য 
করিতে লাগিলেন। 


বাসস্তীদেবী আজ যাহা সহ করিতেছেন, তিনি যে অবস্থায় অপিনার 
বিলাসিতা! ত্যাগ করিয়াছেন, যত দিন পর্্স্ত পুরুষগণ ইহা না করিবেন, 
তত দিন পর্য্ত হিন্দৃধন্্ অসম্পূর্ণ থাকিবে । এই উন্ট। আইন ভগবানের 
দরবারে চলিবে না। হিন্দু পুরুষগণ বর্তমানে এই এশ্বরিক নিয়ম 
উল্টাইয়া দিয়াছেন। তাহারা স্ত্রীর পক্ষে বৈধবা কায়েম রাখিয়া 
আপনাদের জন্ম শ্মশানভূমিতেই দ্বিতীয়বার বিবাহের দন্বদ্ধ স্থির করেন। 


ক রঙ ক চে ঘ 


(কিন্ত এই সাধ্বী বিধবার কি হইবে? বৈধব্য ভাল লাগে, আবার 
অসহৃও ঠেকে) ধা যেন ফুটন্ত তৈলের কড়াইয়ের মধ্যে নাচিতেছিল, 
আর আমি দূর হইতে তাহার ছুঃখ কল্পনা করিয়া কাদিতেছিলাম। 
সতী নারী, নিজের ছুঃখ তুমি সংবরণ কর। উহা ছুঃখ নহে, স্ুখ। 
তোমার নাম লইয়া অনেকে পারে গিয়াছে, আরও যাইবে। বাসস্তী: 
দেবীর আয় হউক ।--হিম্দী-নবজীবন, ২রা জুলাই, ১৯২৫। 


(৩) বলপূর্বক সংযম 


কোন বালবিধব! গান্ধীনীর নামে এক বরুণাজনক পজ্ঞ দিয়াছেন। 
বালবিধবার ছুর্শা কিরূপ অস্থৃকম্পার যোগ্য, আতীয়ম্বজন তাহার 
সহিত কিরূপ দুর্ব্যবহার করে, কিরূপে তাহার দ্বার! বলপূর্ক সংঘম 
রক্ষা করা হয়, কিরূপে কুলীন বিধবারা চুরাচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহার 
শোচনীয় চিত্র & গত্ধে আছে। গান্ধীজী পঞ্জের উত্তরে 'নব-জীবনে' 
যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নীচে দিলাম__ 


“এপ গল্র আমার নামে প্রায়ই আসিয়া থাকে। কেবল ইহা নহে, 
আমি যেখানে যেখানে যাই, সেই সেই স্থানে বালবিধবার দশা দেখিয়া 
থাকি। অমংখ্য ভর্দীর সমাগম স্থানে আমি যাইয়া থাকি। এজন 
তাহাদের ছুখ আমি বুঝি। তাহাদের ছুঃখের যত বেশী বেশী অংশ 
পুরুষ লইতে পারে, তাহা লইবার অন্ত আমি নিন্ধেকে নারীর মতন 
তৈয়ারী করিতেছি । কত ভগ্ীর মায়ের স্থান পূর্ণ করার স্নত চেষ্টা 
,করিতেছি। 755 







কিছু ছুনিয়ায় না থাকা উচিত। বো 

ধর্থ। বলগ্রয়োগ ও সংঘম এ - 

দৌলতে মাস্ষের অধোগতি ও তে উন্নতি হয়। 
পূর্বক পালন করান বৈধব্য গাণ, ত বৈধ ধর্ম ও 


আন্ধার শোভা এবং সমাজের পবিত্রতা রক্ষার উপাযনবরণ) 
১৫ বৎসরের বামিক। বুৰিয়া গ্ুবিয়া বৈধব্য পালন করে, এ কথা বলা 
১৩ 


বিধবা বিবাহ 


পৃঙঙ্ধতা ও অজ্ঞতার পরিঠায়ক। বৈধব্য ছুঃখ যে কি, 5৫ বৎসরের 
বালিকা তা কি বুঝিবে? তাহার বিবাহের জন্ত সব রকমে চেষ্টা 
করাই মাতা পিতার ধর্দ। কুরীতির অধীন হওয়া গামরতা, টার 
বিরোধিতা করা পুরুষার্থ। 
যুবতী বিধবাদিগকে আমি কি পরামর্শ দিব? ইহা! ভাবিতে গেলে 
নিজের অঙ্ষমৃতা মনে পড়ে। তাহাদিগকে বিবাহ করার পরামর্শ 
দেওয়া সহজ, কিন্তু তাহার! কাহাদের সহিত বিবাহিতা হইবেন? 
পতির খোক্ কে করিবে? আত্মীয়-স্বজনের ইচ্ছার বাহিরে বিবাহ 
কে করিবে? পতি খুজিলে কোথায় বা পাওয়া যাইবে? (বিজ্ঞাপন 
দিয়া কি বিবাহ করিবে? বিবাহ কি কোনো সওদার জিত?) 
যেখানে লোকমত বিরুদ্ধ অথবা উদাসীন, সেখানে বালবিধবার অন্ত 
পতি খোঁজ কর! প্রায় অসম্ভব । আর যদি স্থযোগ্য পতি না মিলে 
তবে যার তার সহিত বিবাহ-বদ্ধনে আবদ্ধ হইবার পরামর্শ আমি 
কিরূপে দিব? 
এই জন্ম আমি বালবিধবার মাতা-পিতা তথা পালকের নিকট 
আমার প্রার্থনা জানাইতেছি। পরস্ভ “নবজীবন তাহাদের হাতে 
গৌছে কই? ইহাদের অধিকাংশের সহিত নবহীবনের সহদ্ধ নাই। 
এইরূপ ধর্দসঙ্নট উপস্থিত হইযাছে। 





কিন্তু বিধবাকে আঙ্ছি দিতে পারি যেন তিনি শাস্তভাবে 
আপন ছুঃখ সহা করেন যেন আপনার অভিভাবক অথবা 
অভিভাবিকার সামনে সা করিয়া বলেন ও নিজের নব 
ইচ্ছা)তাহাকে করেন। যদি তিনি ইহা না মানেন অথবা! 


না বোঝেন, তবে বিধবা যেন নিশ্চিন্ত থাকেন, আর হদি যোগা গতি 
মিলে, তবে যেন বিবাহ করেন। (এইবণ পতি পাওয়ার জন্ক যে ভাবে, 
১৪ | 


বলপূর্ববক সংযম 


নময্ী, সাধিত্রীপার্করতী প্রন্থৃতি তপস্তা! করিয়াছিলেন, বিধবাও যেন 
সেইরূপে বর্তমান সময়ের অনুকূল ও এ যুগে যা সম্ভব, সেই তপত্তা 
করেন। সেই তপস্য। কি?-অভ্যাস। বিধবার মন স্থির রাখার পক্ষে 
শারীরিক্ষ, মানসিক ও আধ্যাত্মিক তপন্ার অপেক্ষা বড় জিনিষ আর | 
কিছু নাই।) তিনি আপনার সময় চরক। কাটায় ব্যয় করিয়া শারীরিক 
তপ করিবেন, অক্ষয় আনলাভ করিয়া মানসিক তপ করিবেন, আর 
আত্মশুদ্ধি করিয়। আত্মার সহিত পরিচিত হইয়া আধ্যাত্মিক তপ 
করিবেন। তাঁহার পালক তাহাকে এই তিনটা কাজ হইতে 
। বিরত করিতে সমর্থ হইবেন না। আঙ্ট যদি তিনি ঠেকাইতে আসেন, 
তবে ক্লতকার্ধা হইবেন না। এই কটি কাজের অধিকার না দিলে, 
বিধব! অবশ্ঠ সত্যাগ্রহ করিতে পারেন। 

জানি, এই উপায়ও কঠিন। তবে কথা এই, লহুপায় মিলা কঠিন 
ঠেকিলেও, বাস্তবপক্ষে কঠিন নহে । ইহা ভগবানের কথ! । 

বিধবাদের পালকগণ যদি না বোঝেন, তবে অন্তৃতপ্ত হইবেন। 
কারণ, আমি সব জায়গায় ছুরাচার দেখিতেছি। জবরদন্তীর সাহায্যে 
বিধবাদিগকে ঠেকাইতে গেলে, বিধবা তার আত্মীয় স্বজন এবং বৈধবা- 
এ রা হইতে পারে না। আমি নি্ের সামনে এই তিনটি ছিনিয ন্ট 
হইতেছে দেখিতেছি। 

যে সব পুরুষেরু আশ্রয়ে বালবিধব! আছে, তাহারা বুঝিয়া সুষিয়। 
কাজ কন্ধন।-( নবজ্জীবন ১৬ই জুলাই, ১৯২৫) 


(পনির 


১এ 22507 1৯ 55? ৮0) 


এ ৯০ 5 


ষ্ঢে 


(8) বিধবা-বিবাহ 


এক বিধবা ভগ্নী লিখিয়াছেন $-- 


'নবজীবনে' আপনি এবং অপর কেহ কেহ,বিধবার পুনধিবাহ দেওয়া 
যে ভাল এরূপ কথা সময় সময় লিখিয়া থাকেন। আত্মার উন্নতি যাহারা 
সম্ভব মনে করেন না, ভাহারা এরূপ লিখিতে পার়েন। কিন্তু আপনি 
যখন এরূপ লেখেন তখন অন্তরে ভারি চোট লাগে। অন্ত দেশের 
অকরণ করিয়া ভারতের অবনতি হইয়াছে। এই অধঃপতন (নে 
সম্পূর্ণ হয় নাই--ইহা কি পূর্ণ করিতে হইবে? অনেকে বরেন লোকের 
চরি্র এবং পারিপাশ্বিক অবস্থা দেখিতে হইবে। কিন্তু আমি এ নব 
কথাকে মাছষের ইন্জিয় তৃথ্তির উপায় মাত মনে করি। বাসনা রূপ 
আগুনে ভোগের ধি ঢালিলে, বাসনা বাড়িবে। ইহা নিভানর ব্যবস্থা 
দেখিতে হইবে। বাল্যকাল হইতে বানকবালিকাকে এমন শিক্ষা দিডে 
হইবে যে, সে আপনার জীবনকে আবস্থার অন্থকূল করিয়া! চালাইতে 
শিখে। আপনি হয়তে। বলিবেন, ইহাতে বহুত মময় লাগিবে। তবে, 
একথাও ঠ্টিক সমস্ত সমাঙ্জ পুনবিবাহের সমর্থক নহে। অতএব এই 
বিষয়ে অনুকূল লোকমত গঠিত হইবার হত নিশ্চয়ই অপেক্ষা করা৷ চলে। 
যাহাতে সময় ও আত্মার শক নষ্ট হইবে, সেইরূপ সংস্কারের বা! কি 
প্রয়োজন? পৃতত্বভাবা গার্গী ও মৈত্রী, বাসীর রাণী ও চিভোরের 
পল্জিনীয় জননী এই ভারতমাতা। তাহার কণ্তার গুনধিবাহ দেওয়ার 
কী দয়কার? চরকার দৌলতে এখন ভরণ-গোষণের কোনো চিন্তা 
নাই। একটি স্ত্রী বিখবা হইলে তো! পর্রিবারের সকলের পুণ্য “কাচিযা” 


১৩ 


বলপূর্র্বক সংযম 
: হায়। তাহারা "বিধবার প্রতি আপন আপন কর্তব্য পালন করিয়া 
প্রায়শ্চিত্ত করে । তাহা না করিয়া বিধবাকে দূর দূর করিয়া ভাগাইয়া 
দিলে কিরূপে চলিবে? আপনি তো! ব্রহ্মচর্ধো বিশ্বাসী । ভগবান 
বিধবানিস্রকে যে দীক্ষ। দিয়াছেন, তাহাতে তাহারা কেন আদর্শ-সেবিকা! 
হন না? জগতের মা রূপে কেন তাহারা সংসারের ছুঃংখ হরণ 
করেন না? আমি এমন কয়েকজন বিধবাকে দেখিয়াছি, যাহায়া পাচ 
হইতে সাত বৎসরের মধ্যে বিধবা হইয়াছেন এবং এখন পর্স্ত শান্তি ও 
সস্তোষের সহিত আত্তমীয়-স্বজনকে যথাশক্তি সেবা করিতেছেন ।” 
*. লেখিকা বহিনের এই পত্রধানা বেশ সুন্দর; কিন্তু ইহাতে বিধবা- 
ভন্মীর খর মীমাংস! হইবে না। ধর্ম যে কিরূপ বসন্ত বাল-বিধবা 
তা জানে লা-_বিধবা-ধর্ের কথা সে কিরূপে বুঝিবে? ধর্ম পালনের 
কথার সাথে আমরা ইহা ধরিয়া লই যে, জান নিশ্চয়ই ইহার বুনিয়াদ। 
সতা-মিখ্যার কোনো জ্ঞান যার নাই, সেইরূপ বালককে আমরা কিরূপে 
মিথ্যা বলার জন্ত অপরাধী বলিতে পারি? বিবাহ এবং বৈধব্য কি, 
নয় বৎসরের বালিকা তার কিছুই বোঝে না। যখন সে বিবাহ করে 
নাই' তখন তাহাকে কিরূপে বিধবা কহিব? তার বিবাহ তে! 
হইয়াছিল--মাতাপিত! এবং সকলে ধরিয়৷ লয় সে বিধবা হইয়াছে। 
অর্থীৎ বৈধব্যের জন্ত কেনে! পুপ্যলাভ হইলে, মাতাপিতার ভাগো তাহ! 
ছুটিবে। তাহারা এই বানিকাকে বলি দিয়া পুণের ভাগী হইলেও 
প্ইহাতে বালিকার অবস্থা বদলায় না। ধর! বা'ক নেই বালিকার বয়স 
এখন বিশ বৎনর। বড় হইয়া আশপাশের লোঁকের কাছে সে গুনিয়াছে, 
তাহাকে লোকে বিধবা বলে। কিন্তু বিধবাধর্ম যে কিনেতাতো! 
বোঝে না। ইহাও আমাদিগকে মানিতে হইবে যে, বিশ বৎসর, বস 
হইতে হইতে তার ভিতর স্বাভাবিক বিকার জন্মিন্বাছে এবং বৃদ্ধি 
১৭ 


বিধব! বিবাহ 
পাইয়াছে। এখন এ বালার কি কর! দরকার? মাতা-পিতার নিকট 
তো! সে মনের ভাবপ্রকাশ করিতে পারে না, কারণ তাহার! সংকল্প 


করিয়া লইয়াছেন, *আমাদের যুবতী কন্তা বিধবা এবং তাহার বিবাহ 
দিতে হইবে না।* 


ইহা তো এক কল্পিত দৃষ্টান্ত, ভারতে এইরূপে ছু একজন নহে, 
হাজার বিধবা আছে। দেখিয়াছি তাহাদের বৈধব্য হেতু কাহারও 
কোনে! পুণ্যলাভ হয় না। এই যুবতীর! আপনাদের বিকার তৃপ্তির জন্ত 
অনেক পাপে লিপ্ত হয়। এজন্য দায়ী কে? আমার মতে তাহাদের 
মাতা-পিতা এই সব পাপের ভাগী। পরস্ত ইহাতে হিন্দুধর্দ কলঙ্কিত 
ও দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। ধর্শের নামে ছুর্নীতি বাড়িতেছে,। পূর্ধে 
আমার ধারণা এই ভন্বীর মতন ছিল? কিন্তু এই সব দেখিয়া শুনিয়! 
বিশেষ বিবেচনার পর স্থির করিয়াছি যে, যে সব বাল-বিধবা যৌবন 
প্রাপ্তির পর পুনধিবাহ করার ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে এ বিষয়ে পুর্ণ 
স্বাধীনতা ও উৎসাহ দেওয়া দরকার । কেবল ইহাতে হইবে না। 
মাতা-পিতা বিশেষভাবে দেখিয়া শুনিয়া! এই বিধবা-বালাদের বিবাহ 
দিবেন। বর্তদানে তো পুণ্যের নামে পাপের প্রচার হইতেছে। 

বাল-বিধবাদের এইরূপে বিবাহ দিলেও হিন্দুধর্ম শুদ্ধ বৈধব্য হতে 
নিশ্চই অলঙ্কত রহিবে। যে স্ত্রী দাম্পত্য-প্রেম অনুভব করিয়াছে, 
সে বিধবা হইয়া স্বয়ং পুনবিবাহ করিতে যদি ,না চায়, তবে তাহার 
সংযম যাহিরের কিছু দিয়া নিয়গ্রিত করিতে হইবে না এবং পৃথিবীতে 
এমন কোনো শক্তি নাই যাহা! তাহাকে বিবাহ করিতে বাধা করিতে 
পারে। তার স্বাধীনতা তো! সব সময় স্থরক্ষিত থাকিবে। 

যেখানে আত্ম-সমর্পণ নাই, সেখানে আত্মসমর্পণের আরোগ করা 
অন্তায়। বাল্য-বিবাহে আত্মু-সমর্পণের কখা উঠিতে পায়ে না। 

চি 
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সীতা সাবিষ্্ীণ ধময়ন্তী আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাহাদের কথা 
ভাবিতে গিয়া, কল্পনাও করিতে পারি না যে, বিধবা হইলে তীহারা 
পুনধিবাহ করিতেন। এই প্রকার শুদ্ধ বৈধব্য ছিল রমাবাঈ রাণাডের। 
বর্তমানে বাসম্তীদেত্বীর বৈধব্য এইরূপ । এই প্রকার শুদ্ধ বৈধব্য 
হিচ্দুসমাজের অলঙ্কার? ইহার অন্য হিঙ্ু-সমাজ পবিজ্র হইবে । বাল- 
বিধবার কল্লিত বৈধব্য হেতু হিন্দু-সমাজ পতিত হইতেছে। প্রো 
বিধবারা আপনাদের বৈধব্য স্থশোভিত করায় সময় যেন বাল* 
'বিধবাদের বিবাহের অন্ত বিশেষ চেষ্টা করেন এবং সমাজে ইহার 
গগ্রচার করেন যে সব ভগ্নীর ধারণা পত্র লেখিকার ধারণার ভয়, 
তাহাদেন্ঠ ধারণা বদলান দরকার । পু 

আমি যে দিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি, বালিকাদের ছুংধ তার কারণ 

নহে-ব্ষয়িকতার সহিত সন্বদ্বযুক লুদ্ম ধর্শ-বিচার ইহার মূলে আছে। 
আমি তাহ প্রকাশ করার চেষ্টা! এখানে করিয়াছি। 

( হিন্দী-নবজীবন--২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬ ) 
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সার গঙ্জারাম ভারতের এবং বিভিন্ন প্রদেশের বিধবাদের সংখ্যা 
“দিয়া একখানি ভালিকুা-বহি প্রকাশ করিয়াছেন। এই তালিকাগুলি 
প্রত্যেক সংস্কারকের হাতে থাকা উচিত। 

তাহার মতে প্রথমে সামাজিক এবং তার পর অর্থনৈতিক সংস্কার 
সাধিত হইলে, হ্বরাজ বা! রাজনৈতিক মুক্তি আসিবে। র্লাগাছে। গোখেল, 
চন্ত্রভারকর স্বরাজকে লমাজ-নংস্কারের সমান প্রয়োজনীয় মনে করিতেন। 

লোকমান্ত তিলকও নমাজ-সংস্কারে কাহারও অপেক্ষা কম উৎসাহী 

১৯) 


বিধবা বিবাহ 


ছিলেন না। পরস্ত তিনি এবং তাহার পূর্বগামীরা'সব রকম সংস্কার 
এক সাথে হওয়া উচিত বলিতেন। বাস্তবিক, লোকমান্ত তিলক 
এবং গোখেল তো! রাজনৈতিক সংস্কারকে অন্ত সব রকম সংস্কার 
অপেক্ষা বেশী আবশ্তক মনে করিতেন। তাহারা বলিতেদ রাজ- 
নীতিক গোলামী আমাদের আর সব রকম কাজ করিবার শক্তি 
নষ্ট করিয়াছে। 

রাজনৈতিক মুক্তির অর্থ সার্বজনিক চেতনার জাগৃতি। জাতীয় 
জীবনের সব বিভাগের উপর ইহার প্রভাব না পড়িয়া পারে না। 
প্রতোক সংস্কারের অর্থই জাগরণ। একবার প্রকৃত জাগরণ হইলে 
কেবল এক বিভাগের সংস্কার সাধন করিয়া কোনো জাতি সন্তষ্ংখাকিতে 
পারে না। এজন্ত সব আন্দোলন এক সাথে চলা চাই। 

১৯২১ সালের সেন্সাস অঙনসারে ভারতের হিন্দু-বিধবার সংখ্যা £-- 


*-৮৫ বৎসর বয়সের বিধবার সংখা। ১১৮৯২ 

€ হইতে ১০ ০ & ৮৫,৯৩৭ 

১৯ হইতে ১৫ 5 রি ২৩২,১৪৭, 
মোট ৩,২৯,০৭৬ , 


১৯২১ সালের বিধবার সংখ্যা পূর্ব্ব ছুইবারের অপেক্ষা অনেক 
বেশী। অন্তান্ত সম্প্রদায়ের বিধবার সংখ্যাও আদৃম-হুমারীতে আছে. 
ইহা হইতে আরও বোঝা যায় কি ভীষণ অত্যাচার হিদু বাল+ 
বিধবায় উপর কর! হইতেছে । ধর্ের নামে গো-রক্ষার অন্ত আমর! 
শোরগোল করি, কিন্তু বাল-বিধবারপী মান্ষ-গাভীকে আমরা রক্ষা 
করিতে পারি না। ধর্ের ভিতর জবরাস্তি দেখিলে আমরা কুষ্ট হই ; 
অথচ যে সব বালিক! বিবাহ-সংস্কারের অর্থই বোঝে না, সেইরূপ 

২৪ 
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তিন লক্ষ বাধ-বিধবার উপর ধর্খের নামেই বলপ্রয়োগে বৈধবা-ধশ্ম 
 চাপাই। ছোট ছোট বালিকার উপর বৈধব্য চাপান এক মহাপাপ- 
ইহার নিদারুণ ফল আমরা সব সময় ভোগ করিতেছি। আমাদের 
বিবেক-বুঁদ্ধি যদি সত্যই জাগ্রত হইত, তবে ১৫ বৎসরের পূর্ষে 
কোনো বালিকার বিবাহ দিতাম না; এবং এই তিন লক্ষ বালিকাকে 
বিধবা না কহিয়া ঘোষণা করিতাম যে ইহাদের ধর্সঙ্গত বিবাহই 
হয় নাই। এই প্রকার বৈধব্যের বিধান কোনো শাস্ত্রে নাই। ষে 
মহিলা পতিপ্রেম অনুভব করিয়াছে এবং ্গেচ্ছায় বুঝিয়া স্কঝিয়া বৈধব্য- 
ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তার বৈধব্য মহৎ ও সুন্দর, সে যে বাড়ীতে 
থাকে সেই বাড়ী পবিত্র হয় এবং ইহাতে ধর্মের মহিমাও বাড়ে। ধরব 
স্মথবা সামাজিক প্রথা দ্বারা চাপান বৈধব্য অসহ জেশায়ালের স্যায়, 
ইহার ফলে গুপ্ত পাপে গৃহ অপবিত্র ও ধর্দের অবনতি হয়। 

যখন পঞ্চাশ অথবা তার চেয়ে বেশী বয়সের বৃদ্ধ অথবা রুগ্ন 
লোককে চড়াদামে একের পর আরেক ছোট বালিকাকে কিনিতে 
দেখি, তখন কি এই বৈধব্য অসহা ঠেকে না? যতদিন পর্যাস্ত আমাদের 
মধ্যে হাজার হাজার বিধবা থাকিবে, ততদিন বুঝিতে হইবে, আমরা 
বাক্রদঘরের উপর বশিয়! আছি--যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ হইয়! 
আমাদের সর্বনাশ হইতে পারে। যদি পবিত্র হইতে চাই, যি হিচ্ছু- 
প্রন্ঘ রক্ষা করিতে চাই, ভবে এই বিষময় বৈধব্যপ্রথ। হইতে জামা 
দিকে মুক্ত হইতে হইবে। যাহাদের অধীনে বাল-বিধবা আছে, 
তাহারা যেন পুরো সাহসের সহিত বাল-বিধবাদের যথারীতি সাচ্চা 
বিবাহ দেন--পুনবিবাহ বলিলামু নল: কারণ গ্ররুতগক্ষে পূর্বে তাহাদের 
সাচ্চা বিবাহ হয় নাই ০৬ ৫ই আগষ্ট, ১৯২৬) | 


(৬ নিগীড়িত মানব 


কেবল অশ্পশ্তদের উপর অত্যাচার করা হয় না? হিনু-সমাঞ্জে 
কম বয়সের বিধবার উপরও অত্যাচার চলে । কোনো! বাঙ্গালী ভদ্র- 
লোক লিখিয়াছেন ;-- 

“মুসলমানের মধ্যে বিধবা-বিবাহ নিষেধ নাই? কিন্তু পুরুষে ৪টি 
পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারে) এবং ইহা সত্য যে অনেকের একের? 
বেশী সী আছে। কোনো পুরুষ মুসলমান অবিবাহিত থান্কক না। 
বিধবা'বিবাহ প্রচলিত হইলে কি পুরুষকে বহু-বিবাহ করিতে 
হইবে না?” 


*বিধবাপ্বিবাহ চল্তি হইলে নবযুষতী বিধবার! কি লোভ দেখাইয়া 
যুবকদের সঙ্গে বিবাহিতা হইবে না, এবং অবিবাহিতা বালিকাদের 
বয়চোড়। এবং গাওয়া কি অসম্ভব করিয়া তুলিবে না? 4 

"পুরুষ যদি একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিতে না পারে, তবে বাল- 
বিধবারা যে পাপ করে অথবা তাহার! যাহা করে বলা হয়, সেই বব 
গাগ কি অবিবাহিতা বালিকার! করিবে না? 

"িধবা-বিবাহ সমর্থন করার সময় যে পবিত্র গারসথাজীবন, প্রেম, 
পিত্রত-ধর্থ অথবা এইকসপ অন্ত ওপের কখ। হিসাবে ধরিতে হইবে, 
ভাহা! আমি ইচ্ছ। করিয়া আপনাকে বলিলাম ন]। 

বিধবাদের বিবাহ বন্ধ করিবার উৎসাহে পন্র-বেখক অনেক বিষয় 
উপেক্ষা করিয়াছেন। মুললমানের একাধিক বিবাহের অধিকার আছে 
সভা, কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানের এক গর্রী আছে। যনে হইতেছে 

৮৬৭ 


নিপীড়িত মানব 


পত্র-লেখক বোঁধ হয় জানেন না যে ছূর্ভাগ্যবশে হিন্দুদের মধ্যে বনুপত্থীত্ব 
নিষেধ নাই। সর্কোচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা একাধিক পত্ঠী বিবাহ 
করিয়াছেন। অনেক রাজা অসংখ্য নারী বিবাহ করেন। পত্র লেখক 
ইহাও স্ুিয়াছেন“যে কেবল তথ| কথিত উচ্চশ্রেনীর মধ্যে বিধবা-বিবাহ 
নিবিদ্ধ। নিয়শ্রেণীর বলোকের মধ্যে অবাধে বিধবা-বিবাহ চলে-- 
ইহার পরিণামও খারাপ হয় নাই। যদিও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিবার 
অর্ধিকার তাহাদের আছে, তথাপি তাহারা এক বিবাহ করিয়াই সন্ত 
থাকে। 

নবহুবতী বিধবারা সব যুবককে আটকাইয়। ফেলিবে এবং কুমারীদের 
ৰর স্িলিবে ন'--এই ইঙ্গিতের ভিতর পত্র লেখকের মাত্রা-জ্ঞানের 
একান্ত অভাব দেখা যাইতেছে । বালিকাদের পবিভ্রতার জন্য লেখকের 
অভিমাত্রায় চিন্তা তাহার অসুস্থ মনের পরিচয় দিতেছে । অল্লসংখ্যক 
বিধবার পুনধিবাহ হইলে, বহুসংখ্যক কুমারী অবিবাহিত থাকিবে না। 
আর এরূপ সমস্যা কখনও উপস্থিত হইলে, বুঝিতে হইবে আজকালকার 
ঝল্য-বিবাহই এ জদ্ত দার়ী। বাল্য-বিবাহ উঠাইয়া দেওয়াই 
এ রোগের ওষধ। 

কচি বয়সের বিধবার প্রেম গীর্স্থা-জীবনের পবিভ্রতা প্রভৃতির 
কথা যত কম বল! হয় ততই ভাল। 

কিন্তু পত্র-লেখক আমার মতলব বিলকুল বোঝেন নাই। আমি 
সব বিধবার বিবাহ সমর্থন করি নাই। সার গঞ্গারামের সংগৃহীত 
তালিকার যে সারাংশ এই পত্রিকায় উঠান হইয়াছিল, তাহাতে ১৫ 
বৎসরের কম বয়সের বিধবার কথ! ছিল। এই হতভাগ্য ছুঃখিনী 
বালিকারা পতিব্রত-ধর্থের কিছুই বোঝে না। প্রেম যে কি তাহার! 
ত| জানে না। তাহাদের কোনে! বিবাহ হয় নাই বলিলে ঠিক হইভ। 

সহিত 


বিধব! বিবাহ 


বিবাহ দি কোনো ধর্ম-সংস্কার হয়, বিবাহের পর যদি 'নৃতন জীবনে 
প্রবেশ করিতে হয়, তবে বেশ বড় হওয়ার পর যেন বালিকাদের 
বিবাহ হয়। সারাজীবনের সঙ্গী নির্ববাচনে তার একটু হাত থাকা 
চাই এবং যে কাজ ষে করিতে যাইতেছে তার ফলাফল: সম্বন্ধে 
যেন তার জান থাকে। শিশুর মিলনকে বিবাহ কহিয়! এবং বালিকার 
নামিক পতির মৃত্যুর পর তার আজীবন বৈধব্যের ব্যবস্থা দিয়! 
আমর! ভগবানের দরবারে ও মানবজাতির নিকট অপরাধ করিতেছি। 

আমার বিশ্বাস আছে সাচ্চ! হিন্দুবিধবা রত্বস্বরূপ। এই বৈধব্য 
মানবজাতির নিকট হিনদু:ধর্ষের এক দান। রমাবাঈ রাণাডে এইরূপ 
বিধবা ছিলেন। কিন্তু বাল-বিধবার অন্তিত্ব হিন্দু-ধর্ের ক্ক_ছু 
একজন রমাবাঈর জন্য এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।--( হিন্দী- 
নবজীবন আগষ্ট ১৯, ১৯২৬) 


(৭) বিধবার বিবাহের বয়স 


একবাক্তি গান্ধীজির নিকট এই মরে লেখেন, আপনি ১৫ বৎসর 
বয়সের বালবিধবার পুনধিবাহ সমর্থন করেন। ১৬1১৭ হইতে ২০1২২ 
বৎসর বয়সের বিধবার আপনার মতে কি করিবে? বিধবা নারীর 
স্তায় বিপত্থীক পুরুষেরও পুনবিবাহের বয়সের একটা বাধাবাধি নিয়ম 
থাকার কি দরকার নাই ? 

উত্তরে নাহাত্মা্ী বলিতেছেন, 'ষে মাবাপ কচিমেঘ়ের বিবাহ 
দেয়, সেই.কন্তা বাল্যাবস্থায় বিধবা হইলে তার বিবাহ দিনা মা 

২৪ 


বিধবার বিবাহের বয়স 


বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। বেনী বয়সে বিধবা হইলে, 
কন্যা নিজেই ঠিক করিবে তার পুনবিবাহ কর! উচিত কি না? 
এসম্বদ্ধে কি নিয়মূ হওয়া উচিত তাযদি কেউ জানিতে চান, তবে 
বলিব, থে নিয়ম নারীর জন্য হইবে, তাহাই পুরুষের জন্য হওয়া চাই । 
৫* বংসরের বিপত্বীক যদি পুনবিবাহ করিতে পারে, তবে ৫* বৎসর 
বয়সের বিধবারও পুনবিবাহের অধিকার থাকা চাই। অবশ্য এ 
কথা শ্বতন্্র যে, আমার মতে এই বয়সের শ্ত্ীপুরুষ কেহ পুনধিবাহ 
করিলে পাপের ভাগী হইবে। হিন্দু আইন সংস্কার করিয়া যদি কেছ 
ইহা বিধিবদ্ধ করেন যে, যাহারা পরিণত বয়সে স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়াছে 
তাহাদের পুনবিবাহ পাপ বলিয়৷ বিবেচিত হষ্ইবেঃ তবে আমি তাহ। 
সর্বাস্তঃকরণে সমর্থ করিব 1770 ১৪ই অক্টোবর, ১৯২৬ ) অন্থান্ত 
গান্ধীজী লিখিয়াছেন, 'আমি ইচ্ছা করিয়া অপরাধের বদলে 'পাপ” 
শব্ধ ব্যবহার করিয়াছি। অপরাধ করিলে, সরকারী আইনে সাজা 
হয়, কিন্তু পাপের সাজ! ভগবান প্রত্যেকের অস্তরাত্মাকে দিয়া থাকেন। 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, হিন্দুলমাজ যদি এই মহান আদর্শে পৌছিতে 
পারে, তবে ইহাতে হিন্দুর ও মানবজাতির উপকার হইবে ।,-:(হিম্ী- 
ম্র্ীবন, ২৫ নবেস্বর, ১৯২৬ )। 


(৮) আদর্শের অপব্যবহার 


এক ব্যক্তি মাহাত্মানীর নিকট লিখেন, (মাবাগ যখন কন্তাকে দান 

কয়েন তখন তাহাকে, সে ছোট হউক বড় হউক, আর কেহ পুনরায় 
গান করিতে পারে না। কারণ সে স্বামীর সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে 
হু ৃ 


বিধবা বিবাহ 


হার পূর্বে প্রত স্বামীর অনুমতি ভিন, সে নিজেও পুনর্ধিবাহ করিতে 
পারে না এবং কোনে! সনাতনী হিন্গু এপ অন্কুনতি কখনও স্ত্রীকে 
দিবে না।) 

গান্ধীজী উত্তরে লিখি়াছেন. এই প্রকার যুক্তিকে আমি উ্চাদর্শের 
অপব্যবহার বলি। ইহাতে সন্দেহ নাই ঘে, গতর লেখকের উদ্দেশ 
সৎ। ছোট ছোট শিশুর বিবাহে কন্াদানের কি অর্থ থাকিতে পারে? 
সম্পত্তির ন্যায় সন্তানের উপর বাপের কোনে! অধিকার আছে নাকি? 
তিনি তাহাদের সংরক্ষক, মালেক নহেন। যখন তিনি কন্তার স্বাধীনত। 
বিক্রয় করেন, তখন তদবির করার অধিকার হইতে তিনি বঞ্চিত হন। 
জারেক বথা, দান গ্রহণ করার যোগ্যত! যার জন্মে নাই! সেইরূপ 
শিশুকে কিক্পপে দান করা চলে? যেখানে গ্রহণ শক্তির অভাব, 
সেখানে দান করা চলে না। কন্তাদান প্রথ! ধর্মমূক রহ্স্থপূর্ণ। 
আধ্যাত্মিকতার বিকাশই ইহার উদ্দেশ্ত। কথায় কথায় ইহার অর্থ 
করিলে ভাবা ও ধর্দের অবমাননা। কর! হয়। এই মব কথা বুঝিতে 
হইলে কিছু উদায়তা চাই। এইক্পে পুরাণের কথাকেও লোকে-ছুল 
বুঝিতে পারে--তাহারা ভাবিতে পারে পৃথিবী একখানি খালার উপর 
খবস্থান করিতেছে; থালাথানি শেষনাগের মাথায় আছে এং 
নারায়ণ ক্ষীরসাগরের ভিতর শেষ নাগের উপর আনন্দে শয়ন করিয়! 
আছেন। 

যে যাতাপিতা আপনার কচি মেয়ের বিবাহ কোনো বুড়ো? অথবা 
১৫১৬ বৎসরের বালকের সহিত দিয়াছে, এ মেয়ে বিধবা হইলে 
ভার বিষাহ দি যা বাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। এইক্প বিবাহ 
প্র হইতে রদ করা উচিত ।--( ইয়ং হওিয়া--১১ নবেহর, ১৯২৯) 


উজ 


কৃ 


(৯) বালিকা হত্যা 


'ব-জীবনের' এক পাঠক লিখিয়াছেন :-- 

"আগলে সোমবার' বার বৎসরের এক নির্দোষ বালিকাকে এক 
বৃদ্ধের নিকট বিবাহ-বেদীতে বলি দেওয়া হবে। বর মহারাজ নাগর' 
হ্াক্ষণ-বয়স ৫৫ বর | বংসরের ৩৬৫ দিন ওষুধের দিকে চাহিয়া 
বাচিয়। আছেন। বরের ছেলে মেয়েও আছে। মেয়ের মা-বাপ নাই। 
আপনি,কি কোনো গ্রকারে এই বাণিকা-হত্যা ঠেকাইতে পারেন না?" 

উত্তরে অন্তান্ভ কথার পর মহাআ্মাজী লিখিতেছেন “বিষয়াসক্তি 
ছাড়া এই বিবাহের আর কি উদ্দেস্ত থাকিতে পারে? ধর্মতো বলে 
নোকের এক বিবাহই ঠিক। স্বামী মারা গেলে উচ্জজাতির * 
বালিকা বধূকে সারাজীবন বিধবা! থাকিতে হইবে) পরস্ত বুড়া বয়মেও 
পুরুষ ছোট বালিকাকে বিবাহ করিতে পারে! এ প্রথা ছুঃখজনক ও 
জসহৃ। জাতির পক্ষ হইতে এইক়্প বিবাহ ঠরেকান উচিত। 
সাঙগান্জিক ব্যবস্থা বার এরূপ বিবাহ বন্ধ কর! যাইতে পারে। 

জাতির মধ্যে যাহারা প্রধান বৃদ্ধ অথবা যুবক, ভাহার! সাহ্‌ম 
করিলে সমাজে এই শোচনীয় ব্যবস্থা থাকিতে পারে না। ছূর্তাগাবশে 
প্রধানগণ নিজ নিজ ধর্ঘ তুলিয়াছেন। দেখা যায়, শ্বজাতির রক্ষক 
না হইয়৷ তাহারা প্রায়ই ভক্ষক হইতেছেন। সেবাভাব বা পরমার্থের 
দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া! ভাহারা সবার্থেরদিকে নজর রাখিয়াছেন। যেখানে 


& বাঙ্গলার বাহিরে ব্রাহ্ষণাদি উচ্চ ([) শ্রেমীর ভি প্রায় সকলের: 
গধ্যেই বিধবা বিবাহ প্রচনিত। 
হ্৭ 


বিধব! বিবাহ 


স্থার্থ নাই কিন্তু শুভেচ্ছা আছে, সেখানে সাহস নাই।  পরস্ত বিভিন্ন 
জাতির এবং হিন্স্থানের সকল আশা যুবকদের উপর নির্ভর করে। 
যুবকেরা যদি আপনাদের ধর্ম বোঝে এবং সেই অনুদারে চলে, তবে 
ভাহারা বহুত কাজ করিতে পারিবে। বে-জোড় বিবাহ তে! সাহারা 
অসপ্ভব করিয়া তৃলিতে পারে। এ্গ্ত লোকমত গঠন করিতে হইবে। 
লোকমত গঠিত হইলে, তার বিরুদ্ধে যাইবার সাহস বুড়োদের থাডিবে 
না; এবং আপনার মেয়েকে এইরূপে জলে ফেলার সাহসও কোনো 
বাপের হইবে না। 

- বুদ্ধ ও বাল্য-বিবাহ করনেওয়ালা লোক যখন ধর্মরক্ষা গোরক্ষা 
ও অহিংসার কথ! বলে, তখন হানি পায়। অতি সহজে যে ধসংস্কার 
গুলি করা যায়, সেগুলি তাকের উপর তুলিয়! রাখিয়া স্বরাজ্য ইত্যাদি 
সম্বন্ধে বড় ঝড় কথা বলা আকাশ কুসুম ধরার প্রায় নিক্ষল। কাহারও 
অন্তরে শ্বরাজ লাভের আগ্রহ আসিবার পূর্বে সাধারণ সমাজ সংস্কারের 
যোগ্যতা আঙিবে। ্বরাজ্য লইবার শক্তি সুস্থ শরীরের লক্ষণ। 
খার এফ অঙ্গ রুগ্ন সে্থুস্থ নহে। প্রত্যেক নবযুবক ও দেশ হিতৈষীর 
এই কথা মনে রাখা আবশ্যক ।--( হিদ্দী-নবজীবন ৫ই আগষ্ট, 
১৯২৬)। 


(১০) জাতি পাত 
জাতি-চ্ুতি কূপ শন্ত্র খন পবিজ্র লোক ছারা প্রয়োগ করা হয়। 
তখন ইহাতে উপকার হয়। নহিলে ইহা নির্লা হিংসার রূপ ধারণ 
করিয়া প্রয়োগ কর্তা এবং যাহার বিরুদ্ধে ইহা প্রযুক্ত হয় এই উফ 
নাশ করিতে থাকে। 
চন 


বাল্য-বিবাহ ও শাস্তার্থ 


আজ্মকাল আমরা কেহ কাহাকেও জাতির বাহির করার ষোগা 
নহি। যদি কোনো পিত। দশ বৎসরের বিধবা মেয়ের পুনবিবাহ্‌ দেয়, 
তবে কি এই কারণে এ বালিকা এবং উহাকে যে বিবাহ করিয়াছে 
তাহাকে জাতি-চ্যুত * করা পুণের কাজ? যে লোক দুরাচার করে, 
প্রবাহ ভাবে বাভিচার করে, মদ-মাংস খায়, তাহাকে কি কেহ 
জাতিচ্যুত করে? যে ব্যক্তি বুবিয়া হৃঝিয়া ব্যভিচার করে, তার 
খেজ-খবর কি কেউ লয়? 

জাতি-চ্যুতির ফলে নৃতন জাতির স্থষ্টি হয়। ইহা অনিষ্টকর | 
যাহাকে জাতি-চ্যুত করা হয়, তিনি যেন আপনার মর্ধ্যাদা রক্ষা 
করেন, বিবেক বুদ্ধি দ্বারা এই বিষের ক্রিয়া কমাইয্বা দেন এবং আপন 
নীতি অটলভাবে রক্ষা] করেন।-(হিন্নী-নবন্দীবন ৬ই আগস্ট, 
১৯২৪) 


(১১) ৰাল্য-বিবাহ ও শাস্ত্ার্থ 


: ত্যাগ-মুত্ি প্রবন্ধ পড়িয়া) এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "আপনি ১৫ 
বৎসরের পূর্বের কন্তার বিবাহ দেওয়ার বিরোধী। কিন্তু শান্ত তো 
আছে স্্ী-ধর্ম-প্াপ্তির পূর্বের কন্তার বিবাহ দেওয়া! চাই ! এই ধর্ম-সন্কট 
হইতে রক্ষার উপায় কি?” 

আমার মতে ইহার ভিতর কোনো! ধর্দন্কট নাই। যেব্যক্তি বলে 





৬ বালা দেশেও এই কারণে লোকে একঘরে হইয়াছে। 


বিধবা বিবাহ 


শাস্ত্রের নামে প্রচলিত পুস্তকে যা কিছু লেখা আছে তা৷ সাচ্চা এবং 
তাহাতে কোনো! পরিবর্তন হইতে পারে না, তাহাকে পদে পদে ধর্ম 
সঙ্কটে পড়িতে হইবে। একই ক্লোকের নানা অর্থ হইতে পারে এবং 
এই সব অর্থ পরস্পর-বিরোধীও হইয়া থাকে। কত শাস্ত্রের পর্দধান্ 
তো অটল এবং কত শাস্ত্র তো৷ দেশ-কাল ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়! 
.দেশ অথবা কালবিশেষের জন্ত রচিত। পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে ছয়মাস 
তক হুধ্য অন্ত যায় না। সেখানে যদি কেহ থাকিতে পারে, তবে সে 
সন্ধ্যাববন্দনা কোন্‌ সময় করিবে? সে স্সানাদির জন্য কি করিবে? 
স্বন্স্থৃতিতে খাছা।খাছয সম্ব্কে অনেক নিয়ম আছে। বর্তমানে ভার 
একটিও পালন করা হয় না। একথাও ঠিক নহে যে, সব টক এক 
বাক্তির বা একই সময়ের রচনা । এজন্য যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করিয়া 
চলিতে চাহে এবং নীতির বন্ধন লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছুক নহে--যে সব 
নিয়ম নীতি ও সদাচারের বিরুদ্ধ ঠেকে--সে ব্যক্তির তাহা না মানা 
জরকার়। স্বেচ্ছাচার কখনও ধর হইতে পারে না। হিন্দুধর্ম কি 
জানে না যে, সংঘমে মরধ্যাদ! বাড়ে? যে বালিকার বৈরাগ্য উৎপুষ্ন 
হইয়াছে সে কোন্‌ পথে চলিবে? স্ত্রীর্ষের অর্থ কি? যে অবস্থা 
্্রীজাতির পক্ষে স্বাডাবিক তাহা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই কন্যার বিষাহ্‌ 
দিতে হইবে কেন? ইহার পরে বিবাহ করিলে-.এ সংযমের মূলা 
বুঝিতে পারি। শীস্তার্থের ফ্যাসাদে পড়িয়া আমরা থেন অত্যাচার না : 
করি। যাহা মোক্ষের দিকে লইয়া যায়, তাহাই শাস্ত্র) যাহাতে সংযম 
শিক্ষা দেয় তাহাই ধর্ম। অধর্দের ফলে আজ আমরা অসংখ্য 
বালিকাকে বধ করিতেছি । ইতিহাস এই প্রথার জন্য হিন্ু-পুরুষদের 
নিন্দা করিবে। ইতিহাসের কথ! ভাবার দরকার নাই। বালা- 
বিবাহের কঠোর ফল আমি নিজেই ভোগ করিতেছি। কত হিচ্ছু যুবক 
০ 


পরিশিষ্ট 


দুর্বল নিরুদ্ঘম ৪ ভয়ভীত। বাল্য-বিবাহই যে ইহার এক প্রধান 
কারণ, একথা কেহই অন্বীকার করিতে পারিবে না। একথা ভুলিলে 
চলিবে না৷ যে, মাতাপিতার অল্প বয়সে উৎপস্ন সন্তানের শরীর কোনো! 
উপায়ে দৃঢ় হইতে পারে না। এই ব্যক্তি যাহা লিখিয়াছেন, সৌভাগ্য. 
বশে তাহা তামাম হিনদু-জাতি করিতেছে না। এ জন্য হিন্দুর 
আপনাদের সব শারীরিক সামর্থা খোয়াইয়। বসে নাই। পরস্ধ বদি 
উহাই অক্ষরে অক্ষরে পালন কর! হইত, তবে হিনু-জাতির পৌরুষ 
লোপ না হইয়া! থাকিত না।-হিন্দী'নবজীবন ১৮ই মে, ১৯২৪ 


পরিশিষ্ট 


বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য ভারতের নানাস্থানে সভা-সষিতি 
স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সার গঙ্গারাম প্রতিষ্ঠিত লাহোরের 
'বিধবা-বিবাহ-সহায্ক সভা সব চেয়ে বেশী কাজ করিয়াছে। ইহার শাখা! 
গ্রীয় সব প্রদেশে স্থাপিত হইয়াছে। ১৯২* মালের শাখাসভার সংখ্য1 
পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ ৪৩৭) সংযুক্ষ প্রদেশ ৯৩) সিদু, 
৪১৯) বন্ধ, বিহার ও উড়িশ্া! ১৬) মধাপ্রদেশ ১৪) রাজপুতানা, 
শান্্রা্থ এ বোম্বাই প্রতোকে ৫) দিল্লী ৩; মোট ৫৯৭। এই সভার 
চেষ্টায় গত ১২ বংসরে ০৫*৬টি বিধবা বিবাহ হইয়াছে। যথা ১৯১৫ 
লালে--১২) ১৯১৬৮১৩7 ৭৯১৭-৩১) ১৯১৮স৪৩ ) ১৯১৯পপউিত $ 
১৯২০--২২৪) ১৯২১০৩১৭ ০ ১৯২২৮৪৫৩) ১৯২৩-৯৯২ 2 

১. 


বিধবা-বিবাহ 

১৯২৪--১৬০৩ 7 ১৯২৫-২৬৬৩ ১৯২৬ সালে--৩১৭২। এই ৯৫০৬টি 
বিবাহের হিসাব জাতি হিসাবে দেওয়া গেল- ত্রাহ্মণ_-১*৩৮; 

ক্ষত্রিয়_-১৬৪৮। আগরওয়ালা-_-৯৩৫; আরোরা__২*৩৭। কায়স্__ 
৩৩১7 রাজপুত--৭৪২ 7 শিখ--৬২৮; বিবিধ-১৪৫১ |, ১৯২৬ 
সালের বিবাহ প্রদেশ হিসাবে--পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ ২০১৩, 
সংযুক্ত প্রদেশ_-৬১৩; পিনু--২৩০) বঙ্গ, বিহার ও উড়িস্তা--২১১, 
রাজপুতানা_৬৯; মধ্য প্রদেশ_২১। মান্্রাজ_-৯; বোম্বাই-৬; 
মোট--৩১৭২। সভার পক্ষ হইতে লাহোর, হরিদ্বার ও মণুরায় তিনটি 
বিধবা আশ্রম খোলা হইগাছে। লাহোর সভার পক্ষ হইতে উদৃ- 
“বিধবা-সহায়ক”, হিন্দী- -বিধবা-বদ্ধু ও ইংরেজী 10০৬5 020১০” 
নামক মাসিবপত্র বাহির হয়। প্রতোক খানির বার্ষিক মূল্য ২২ ছুই 
টাকা। 


বিধবা! বিবাহ সহায়ক সভার ঠিকানা 
হেড আফিস কলিকাতা] শাখা 
বিধবা-বিবাহ সহায়ক সভা, বিধবা-বিবাহ সহায়ক সভা, 
লাহোর। মাধোভবন 


১১৬১ হারিসন রোড, কলিকাতা । 





প্রিন্টার-প্রকুষণ প্রসাদ ঘোষ, 
প্রকাশ প্রেস, 
৬৬ নং, মাশিকতলা স্্ীট। কলিকাতা । 
৩২ 


| বিধব! বিবাহ সম্বন্ধে বেদাদি 
শান্্ীয় প্রমাণ 
১। উদীরঘনার্ধ্যভি জীবলোকম গতাস্থুমেতমুপশেষ এহি 
হস্তগ্রাভস্ত দিধিযোস্তবেদং পত্যু্জনিত্বমতিসম্বতৃথ। 
অর্থ হে নারী, তুমি মৃত্ত পতির নিকট শয়ন করিয়াছ। এখান 
হইতে উঠিয়া এখন সংসারের দিকে ফিরিয়া চঙ্ল। যিনি তোমার হাত 
ধরিয়া তুলিতেছেন তিনি তোমার পুনর্কিবাহেচ্ছু পতি। বর্তমানে 
মি তাহার পত্বী হ31- খধেদ--১০১ ২, ১৮, ৮। 
২। অপশ্ঠং যুবতিং নীয়মানাং জীবাং মৃতেভ্য; পরিনীয়মানাম্‌ 
অদ্ধেন যং তমসা প্রাবৃতাসীং প্রোক্তো! আপাচীনয়ং 
তদেনাম্‌ ? 
তাবার্থ-যুবতী বিধবাকে মৃতপতি (পাঁতর ধ্যান) হইতে স্ব 
করিয়। পুনরায় বিবাহ দিয় দেখা গিয়াছে, যে পূর্বে (শোক অথব! 
ছুখ হেতু) নিরানন্দ ছিল মে এখন স্তবী আছে।--অথ্বধেদ --১৮,৩/৩। 
৩। যা পূর্ববংপতিংবিস্থাহখাস্ঠং বিদ্দাতেপরং 
পঞ্ষৌদনং চ তাক দদাতো। ন বিয়োধত:। 
 আর্-যাহার প্রত খবী মরিয়া গিয়াছে, সে যদি আবার বিবাহ 
-.ক্করিবার মম পকৌদন হজ করে [ পাঁচজনকে খাওয়ায় ] ভবে, ডাহাদের 
ত্বার বিচ্ছেদ হইবে ন|।--অধর্ব বেদ--৯-৩-৫-২৭। 
[৩] ৩৩ 


বিধবা বিবাহ। 


 বিবাছেস/পক্জীমানলোকো ভবতি পুনভূবা হপরঃ পতি । 
অর্থ_-এই দ্বিতীয় পতি পুনর্বিহিত স্ত্রীর সহিত একই পরলোক- 
প্রাপ্ত হইবে ।--অথর্ব বেদ--৯,৩৫)২৮। 
৫। পাণিগ্রাহে মৃতেবালা কেবলং মন্ত্রস্ৃতা 
সাচেদক্ষতযোনি:স্তাৎ পুনঃ সংস্কারমর্থীতি। 
যে বালিকার কেবল মন্দার পাণিগ্রহণ-সংস্কার হইয়াছে, যে যদ্দ 
বিধবা হয় এবং অক্ষতযোনি থাকে, তাহা হইলে তাহার পুনর্ধধার বিবাহ 
হইবে ।-_বসিষ্ঠ সংহিতা-_১৭। ৭৪। 
৬। উদ্ধাহিতা চ যা কন্ঠ নসংপ্রাপ্তাটমৈথুনং 
ভর্তারং পুনরভ্যেতি যথা কগ্ঠা তখৈব সা। 
অর্থ :_বিবাহিত হইবার পরও যে কন্তার সহিত পতির সঙ্গম হয় 
নাই, তাহার পুনঃ বিবাহ হইতে পারে। কারণ তাহার কষ্তাত্ব নষ্ট 
হয় নাই লঘু শাতাতপন্থতি। 
৭। পূর্ববা্নিষ্কান্নারীণাং মৃতে পত্যো ততঃ পরম্‌ 
দশাহাত্যন্তরে কুর্ধ্যাদ্বিবাহস্ত পুনঃ পিতা । 
অর্থ :--পতি সংসর্গ অথবা! গর্ভাধানের পূর্বে নারী বিধবা হালে 
পিত। দশ দিবসের মধ্যে নিশ্চয়ই ভাহার বিবাহ দিবেন।- চ্যবন। 
৮। ভর্তূভাবে বয়ঃ সীশাং পুনঃপরিপয়ো মতঃ 
ন তত্র পাপং নারীধাং অনয তদ্গভির্নছি। 
অর্থ :-_-পতির মৃছঠার পর বিধবাদের পুরর্বাহ শাঙ্গল্গত। ইহাতে 
ফোন প্রকার পাগ হয় নাই। ইহার অতিরিক্ত নারীদের জন্ত কোন, 
. সৎ উপায়ও নাই ।--অগন্তয। 
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[বধবা বিবাহ সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ 


৯। ব্রাঙ্গণাঃ ক্ষত্রিয় বৈশযা: শৃদ্া : স্বকুলযোধিক্তাম্‌ 
পুনর্ব্িবাহং ৯১ । 


অর্থ :-ত্রা্গণাছধি সকল বর্ণের লোক, বিধবা হইলে নিজ নিজ 
কুলাঙ্গনাদের পুনর্ত্বিবাহ দিবে । এরূপ ন| করিলে পাপাচার বৃদ্ধি 
হওয়া সম্ভব ।-জাবালী স্থৃতি। 

১০। নষ্ট মৃতে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পঙ্িতে পতৌ 
পঞ্চন্বাপংসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে 
নারদ-সংহিতা ১২৯৭। পরাশর-সংহিতা! | 

অর্থ ঃ_-পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মৃত হইলে, লন্নযামী হইলে, ক্লীব 

ধলিয়া স্থির হইলে, কিন্ব! পতিত হইলে, এই পঞ্চ প্রকার আপদে 
স্্ীগণ পুনরায় অন্ত পতি গ্রহণ করিবে অর্থাৎ বিবাহ করিবে। 
(১১। অক্ষতা চ ক্ষতা চৈ পুনভূঃ সংস্কৃতাপুনঃ 1 

অর্থঃ ক্ষতযোনি বা অক্ষতধোনি হইক, বিধবা পুনর্বার বিবাহ 

করিলে তাহাকে পুনর্ বলা যাইবে [1-যাজবন্কা স্বতি--৩,৬৭। 

১২। পরীনাসে যথা পুংসো ভর্তুনাশে তথ! স্ত্রীয়ঃ 


পুনর্কিবাহঃ কর্তব্যঃ কলাবপি যুগে তথা। 
অর্থ £-পত্বীর মৃত্যুর পর পুরুষ পুনরায় যেমন বিবাহ করিয়া 


থাকে, বিধবা হইলে কলিমুগে নারীরও তেমনি পুনরায় বিধাহ করা 
কুর্তব্য।-_খষি ত্র্ারপাদাচার্ধ্য । 
১৩। অন্থন্াং যো মনুস্তঃ স্যাদমনুষযঃ ক্বয়োহিতি 
লভতে সাম্যভর্ভারমেতৎ কাধ্যং প্রজাপতেঃ। 


অর্থ বদি পুরুষ লিঙ্গ স্ত্রীর সহিত না খাকিয়া অন্ত ভ্রীসংসর্গ করে, 


তাহা হইলে সে স্ত্রীও অন্ত পতিকে বরণ করিতে পারে। ই 
শ্র্থাগততি বলিয়াছেন ।--নারঘ বতি-১২১%। ) টা 
পা স্্ডি 


৩।  বিধবাঁবিবাহে সরকারী আইন 
৪৯ বিধবা-বিবাহ এক্ট নং ১৫, সন ১৮৫৬। 

১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ্‌ বৈধ বলিয়া সরকার যে আইন' 
প্রণম্বন করেন, তার মন্ব নীচে দেওয়া! হইল। 
. ধার নং ১_হিন্দু বিধবার বিবাহ বৈধ। বিধবার পুনর্ষিবাহ 
হইলে নে পৈতৃক সম্পত্তির অনধিকারী হইবে না। 

ধারা নং ২-_পুনর্ষিবাহ হইলে, পূর্বপতির সম্পত্তির উপর বিধবার 
কোন অধিকার থাকিবে ন|। 

ধারা নং ৩--নাবালক সন্তানযুক্ত বিধবা পুনর্বিবাহ করিতে ইচ্ছা 
রিলে, মৃত্পতির পিতা, পিতামহ, মাতা, মাতামহ অথবা কোর্নণ 
পুরুষ আত্মীয় নাবালকের উপযুক্ত অভিভাবক নিযুক্ত করার জন্য 
আদালতে দবুখান্ত করিতে পারেন। 

ধারা নং৪--নিংসম্তান বিধবা, মৃতপতির লম্পত্তির লত্ববান নহে। 

ধারা নং ৫-_পুনর্বিবাহের পূর্বে বিধবার নিজের কিছুতে সত্ব 
থাকিলে, বিবাহের পরও সত্ব খাকিবে। 

ধার! নং ৬--কুমারীর বিবাহ সময়ে যে সব মন্ত্রা্দি পড়ান হইয়। 
"খাকে, বিধবার পুনর্ববাহের সময়ও সেই সব মন্ত্র পড়াইতে হইবে। 

ধারা নং ৭-যাহার পতির সহিত সহবাস হয় নাই, এরূপ 
নাবালিকা বিধবা অভিভাবকের অনুমতি ভিন্ন পুনর্বিবাহ করিতে 
পারে না। এই নিয়ম না! মানিলে এক বৎসরের কারাবাস জরিমানা 
অথবা উভয়ই হইতে পারে। এই বিবাহ নাচ হইবে। 

পতি পত্থীর সহযাসের পর, সে নাবালিকা খাকিবে না, এবং তাহার' 
নিজ স্বীরকতি অন্থসারে পুনর্বিরবাহ হইতে পারিবে। 

ধায়! নং ৮--নাবালিক বিধবা, পিতার বিনা অন্কুমতিতে, পিতার 
ভাবে পিতামহের, পিভামহের অভাবে মাতার, মাতার অভাবে জোষ্ঠ 

০৩ 


প্রশ্োত্বর 


ভরাতার, ছোট ভ্রাত/র অভাবে অন্ত কোন নিকটতম পুরুষ আত্মীয়ের “২ 
অনুমতি বিনা পুনর্ধিবাহ করিতে পারিবে না। জানিয়া শুনিয়া ইহার 
বিরুদ্ধে কাজ করিলে দণ্ড জরিমানা ও জেল হইতে পারে । 

সাবালিকা বিধবা নি ইচ্ছানুদারে বিবাহ করিতে পারে । 


প্রশ্নোত্বর 

১। বিধবা ও সময় কোন্‌ মন্ত্রাদি ব্যব্ধত হইবে হু 
পুরুষের ঘিতীয়বার বিবাহ যেমন প্রথম বিবাহের বৈদিক ন্ত্ধারাই 
*সন্প্ হয়, তেমনি ভ্্ীদিগেরও দ্িতীয়বার বিবাহ সেই মঞ্রের বারা 
সম্পন্ধ হষ্টবে। 

২। পিতা যখন কন্তাকে একবার দান করিয়াছেন, তখন বিধবা 
হইলে সেই কন্তাকে আবার কিরূপে দান করা চরে 1-_বিবাছের কন্তা- 
দান গক্ষবাছুর ঘটাবাটী দানের মত নহে। ইহা! আধ্যাত্মিক ঘান। 
শান্কে আছে পিতার অনুমৃতিক্রমে কন্তার ভ্রাতা, মাতামছু, মাতুল, 
জাতি বান্ধব কনা! দান করিতে গারে। মকলের অভাবে মাত। এবং 

তিনি উন্মাদিনী হইলে শ্বগাতীয্েরা কন্যাদান ক্রিবে। দেখা 
যাইতেছে যাহার কোনো সব নাই, তাহারাও কন্যাদান করিতেছে। 
মাবালিকা কন্য| নিজের ইচ্ছায়, যাহা ইচ্ছ। তাছার সহিত বিবাহিতা 
হইসে পারে_ব্ধবা হইলেও সে ইচ্ছায়ত অন্যের সহিত বিবাহিতা 
'হইতে গারে। এই মধ ব্যাগার আইন সত । বিবাহের মম সথামীকে 
পালন দ্ধ দেওয়া হ স্বামী রিলে কন্যাকে অন্যের নিকট দান ক্র! 
শাস্ত্রীয় অথবা আযৌিক্‌ নহে। 

৩। বিধব! বিবাহের সময় কন্যার ক্রি গোত্র ইটা 
শব্ষের অর্থ বংশ। বংশের আদিপুরুষের পরিচয় দেওয়াই বিষাহ্ের 


বিধবা বিবাহ 


সময়কার গোত্র উন্নেখের উন্দেশ্ত ; অতএব দ্বিতীয্বার বিবাহকালেও 
প্রথম বিষাহের ন্যায় পিতৃগোত্রের উল্লেখ করিতে হইবে। কনা থে 
গোত্রে জ্িয়াছে, মৃত্যু পধ্য্ত্ তাহার সেই গোল্র থাকিবে। 

*€। ভাববার কথা 

১৯২১ সালে ভারতে হিনুস্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা 
হাজারকরা ৫৬ কম ছিল! ১৯১১ হইতে ১৯২১ পর্যন্ত ১৭ বৎসরে 
সমগ্র ভারতে হিন্দু কমিয়াছে হাজারকর! ৪ জন, আর মুসলমান: 
বাড়িয়াছে ৫১ জন। ১৯২১ সালের আদম-স্থমারীতে আছে, “অন্ত 
সম্রদায়ের অতি অল্প লোকে এখন মুসলমান হয়, মুসলমানের ভিতর' 
বিধবা-বিবাহ আছে ও বাল্যবিবাহ নাই বলিয়া, তাহার সংখ্যা 
বাড়িয়াছে।? 

৪২ পৃষ্ঠায় অন্তর্জাতীয় বিধবা-বিবাহের তালিকা দেওয়া হইল । 
বরপণ থাকার দরুণ যে সব জাতির হিন্দু নিজেদের মধ্যে বিধবা- 
বিবাহ প্রচলিত করিতে পারিতেছেন না, তাহারা ধেন বিধবাদিগকে 
হিন্ছুর অন্তজাতীয় পুরুষের সহিত সানন্দে ও নিশ্চি্তচিত্তে বিবাহ দেন। 
এইরূপ বিবাহ আইনসঙ্গত।' ইহাতে বু অসহায় বিধবার খষ্টান,. 
সুললমান অথবা বেঙ্তা হওয়া বন্ধ হইবে। এইকপ বিবাহে উৎসাহ 
দিলে হিন্দুর মল হইবে । 

৬। জাতি হিসাবে স্ত্রী পূরুষের সংখ্যা , 
বাংলা দেশে চারটি ভিষ্ন প্রত্যেক হনুজাতির ভিতর নারীর সখা 
কম। ১৯২১ সালের সেন্সাস অনুসারে নীচে হিসাব দেওয়া হইল। 
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ছাগদি 88৮,২৬৭ 88৭:১৯৪ ১০১৭ 
৪২,৩৭১ ৪৩7 ১৮১১ 
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৯1 শিশু-বিধবা 


তুই কেন মা কাদিস্‌ এত, আমার দিকে চেয়ে? , 
আমায় দেখে শিউরে উঠিল, চোখের আলে নেয়ে ? 
সকল কথা লুকাস কেন, ধরিস কেন ছল্‌, 

কিসের ব্যথ! বাজল বুকে, বলনা মাগো বল্‌? 
স্টাম্লী গা'য়ের বাছুর সেদিন গেছেই যদি মারা, 
তভাইতে কি মা ঘরের কোণে কাদিস্‌ অমন ধারা ? 
পুবিটা হায়! পালিয়ে গেছে, কাদিস্‌ বুঝি তাই ৮ 
সে বারে সে পালিয়েছিল তুই তো কাদিস্‌ নাই? 
দিদি তো মা শ্বশ্তর-বাড়ী সেদিন গেল চলে, 

এই মাসেরি শেষের দিকে আস্বে গেছে ব'লে ; 
বে কেন কাদিস্‌ মা তুই সত্যি ক'রে বল্‌, 

দেখলে আমাঞস, চোখের কোণে আস্ছে ভরে জল !' 
আর কেন মা দিস না আমার সিদূর সিথির পয়ে? 
লাল পেড়ে ওই নতুন শাড়ী রাখলি তুলে" ঘরে ? 
সেদিন মাগো! দুপুর বেলায় দিলি না চুল বেঁধে”, 
হাতের নোয়া খুললি আমার অমন ক'রে কেদে । 
ফালকে মাগো, “বকুল ফুলের” বাসর ঘরের কাছে, 
যেতেই মোরে দিলে নাকো, ছ্বয়েই ফেলি পাছে ! 
ল্‌লে সবাই মুখ খিচিয়ে, "তুই এখানে কেন ?” 
হাত ধরে মোর তাড়িয়ে দিলে শেয়াল কুকুর যেন !" 
"ৰকুল ফুলের” বিষে ঘে মা. “্বন্ল কুলের” বিয়ে, 
কেমন ক'রে শেষ হো"ল যে আমায় কাকি দিয়ে? 


বিধবা বিবাহ । 


মুখ নেড়ে' সব বল্লে আমায় “সর বিধবা মেয়ে!" 
অলুক্ষণে হাস্ছে দেখ, ক্বামীর মাথা খেয়ে _* 
আমার বিনে পড়ছে মনে স্বপন দেখার মত, 
সেই যে মাগো বাজল সানাই লোকেরি ভিড় কত! 
সেই ও-পাড়ার যুক্ত-দিদি সাজিয়ে দিলে মোক, 
অনেক রাতে মালা ব্দল ঘুমের ঘোরে ঘোরে ! 
সেই যে মাগো, চিনি নাকো বাঙ্দের ছেলে এসে, 
পান্ধী চণড়ে চল্প নিয়ে আমায় তাদের দেশে ; 
সব অচেনা (লাকের মাঝে কান্ন। কেবল আসে, 
€তোরি মাগো, মুখটি শুধু চোখের”পরে ভাসে ! 
বললি সেদিন সেই ছেলেটি হঠাৎ গেছে মার1 
আছড়ে কি তাই পড়লি মাগো! কেঁদেই হলি" সারা 
তার জন্তে কান্স। মা তোর বুঝতে পারি হায়! 
"আমায় দেখে কাদিস কেন েইটে বোবা দায়! 
সিথেম্ব মিছির না দিলে মা তাই বিধবা হয়? 
সিছর বদি দিস্‌ মাগে! তুই, তা" হলে তো নয়? 
হাতের নোয়া ভাঙ্গলে যদি অলুক্ষণে হই, 
পরুলে আবার হাতের নোয্স। আর বিধবা নই ? 
অমন ক'রে কাদিস্‌ না মা, আমায় চেপে বুকে, 
“মন করে চোখের জলে খাস্নি চুমু মুখে; 
খেলতে আমায় ভাক্‌ছে টু পুতুল খেলায় তা”র, 
কক্্ীটি মা অমন ক'রে কাদিস্‌ নাকো আর! 
স্কফখন দে-_(প্রবাসী-_মাহাড়, ১৩৩৩ ) 
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